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যাহাদের করুণাপাঙ্গে, শ্রন্থকাঁর, 
জগতের যাবতীয় নারীমুর্তির ভিতর 
ভ্ীশ্রীজগদন্বার বিশেষ শক্তি গ্রকাঁশ 
উপলব্ধি করিষ়! ধন্য হইয়াছে তাহাঁদেরই 
শীপাদপদ্ধে এই পুস্তিকাঁখানি ভক্তিপূর্ণ 
চিভে অর্পিত হইল । ইতি-_ 


নিবেদন । 


ভারতে শক্তিপৃজাঁর প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। 
সাঁধারণে ইহার আদর দেখিলে দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশের 
ইচ্ছা রহিল। শক্তিপুজা, বিশেষতঃ মাই ভাবে শক্তি- 
পুঁজা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি । মাত ভিন্ন অন্ত 
ভাবের শক্তিপৃজীর ও কিছু কিছু শাত্রই অন্তান্ দেশে 
লক্ষিত হইয়া থাকে । বাস্তবিক জগৎকারণকে “মা” 
বলিয়1, “দগদন্বা” বলিয়া! ডাকা এক মাত্র ভারতেই 
দেখিতে পাঁওয়!বায়। আবাব বহুকাল পবিত্র ও সংযত 
ভাবে শবক্দিপুজার ফলে ভাঁবতের খধিরাই প্রথম জ্ঞাত 
ভইযঘ্া গ্রাচার করিয়াছেন যে জগ্দন্বা সগুণা এবং 
নিগুণা উভয়ই | পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়। 
ভাবতের দশনকাব যে ছুই পদার্থ জগতের মুলে 
নিদ্দেশ করিয়াছেন উহা? একই বস্তর, একই কালে 
বিদ্যমান, ঢুই পিভিন্ন ভাব না প্রকাশ বিশেষ। তবে 
দেশকালাবচ্ছিন বা নামরূপাবলম্বনে সবাহান্থজ্জ গৎ- 
উপলন্ধিকাধী মনব মন একই কালে, একেবারে 
জগদগ্ার 'ই ছুই ভাব সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ করিতে অক্ষম। 
কারণ, ম।নব মন স্বভাঁবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে 
উহ্া আটুলাকান্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ছুইটি 


 &/$ 


ভাঁবকে একত্রে একই সময়ে গ্রহণে অপারক। সেজন্ত 
দেশকাল1বচ্ছিয্ন সগ্ডণ ভাবের উপলব্ধির সময় সে 
জগদম্বার নিণুণ ভাঁব উপলব্ধি করিতে পারে না) 
এবং সমাধি সহাঁয়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়! 
ঘখন দে জগন্মাতাঁর নিগুণস্বরূপের প্রত্যক্ষ করে 
তখন আর ভাহার নয়নে তাভাব সগুণ ভাবের ও 
সগ্ডণ ভাবপ্রহ্ছুত জগতের উপলব্ধি হম না। তবে 
সমীধিভূমি হইতৈ নাঁমিয়। পুনরাজ্ সাঁধারণভাব প্রাপ্ত 
হইলেও ত্গাহার সমাধিকালানুভৃত জগদম্বাব নিপুণ 
ভাবের দে কততকটা শ্বতি থাকিকা যায় তাহাঁতেই সে 
নি:সংশর বুঝিতে পারে তিনি নিগুণা ও সগুণা উভয়ই। 
সেজন্য জ'গৎকারণের স্বরূপ সন্বন্ধীয় পূর্ণ দত্য উপলব্ধি 
করিবার একমাত্র পথই যে নিধিকল্প সমাঁধিলাত, 
একথা ভারতের সকল খাধি ও দর্শনকাঁরই একবাকো 
্বীকার *বিয়! গিয়াছেন। 

প্রতীকাঁবলম্বনে শক্তিপৃজা যে এ সমাধিলীভের 
সহারদক একথ।ও ভারতের খধি ও আচার্য্ের। 
আধবহমানকাল হইতে নিজের! ভপলন্ধি করিয়া 
জনসাধায়ণে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। প্রশ্ন 
উঠিতে পারে - প্রতীক কাঁহাকে বলে? শাস্ত্রকার 
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বলেন--অস্তরর ও বাহাজগতের অন্তর্থত যে সকল 
বিশেষ শক্তিশালী পদ্ধার্থ মানব মনে স্বতাবতঃ অনস্তের 
ভাব উদিত করিয়। তাহাকে জগৎকারণের অনুসন্ধানে 
ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকরণে নিষুন্ত করে তাহাকেই 
প্রতীক ঘলে। আর ধাতু, প্রস্তর ব' ম্ৃত্তিকার্দি কোন 
প্রকার পদার্থ গঠিত কৃত্রিম মুত্তি বিশেষে, জগৎ- 
কারণের স্থষ্টিন্থিত্যাঙ্গি গুণরাশির আরোপ বা আবেশ 
কল্পনা করিয়া! পুজা ধ্যানাদদি সহায়ে জগন্মাতাঁর 
সাক্ষাৎ স্বর্ূপের উপলব্ধি কবিবার চেষ্টা করাকে 
শ্রতিঘাপূজা বলে। “অব্রন্মণ ব্রঙ্গদৃষ্ট্যান্রসন্ধানং”__ 
অর্থাৎ যাহা সসীম স্বভাবহেতু পুর্ব্রক্দ নহে এ প্রকার 
কোন পদার্থ কা প্রাণীকে ব্রহ্ম বলিম্পা ধরিয়া! লইয়। 
সুর্ণব্রন্মেৰ স্বরূপানুভূতির চেষ্ট। করাত নামই প্রতীক 
ও প্রতিমাপুজ1 | 

আবাঁৰ স্বল্প চিন্তার ফলেই প্রতীতি হইবে বে 
প্রত্যেক প্রতীক ব1 প্রতিমার পশ্চাতে সাধক চিরকাল 
জগতকারণের গুণ বা শক্তি বিশেষেরই পরিচয় পাইয়া 
বা আরোপ করিক়া তাহার পুজ| করিম) আসিয়াছে 
অতএব অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত সাধকগণ অগণ্য 
দেব দেবীর মুর্তি অবলম্বনে আবহুমানকাল ধরিয়া 


[চু 


কোনও না কোনও ভাবে যে শক্তিপুজাঁই করিয়া 
আসিয়াছে এবং এখনও যে তাহাই করিতেছে, 
এ বিষয় বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না । বাস্তবিক সাধক, 
জগতকাঁরণকে পুরুষ বাঁজ্্রী যে ভাবেই গ্রহণ করুক 
ন1! কেন, তাহাধ নিজ প্রকৃতিগত সংস্কারের অধীন 
হইয়াই উহা করিয়া থাকে এবং এর ভাবাবলশ্বনে 
জগতকারণের শক্তিরই পূজা করিয়া! থাকে । 

যে কোনও ভাঁবাবলম্বনে, যে কোনও প্রহীকেই 
জগ্চ্ছক্ত্রির উপাসনা কবা ভউক না! কেন, উন্ভাতে 
সাধকের মনের সম্পূর্ণ অন্ুবাগ না! পড়িলে সাধনায় 
পিদ্ধিলাভ হয় না । এর সম্পূর্ণ অনুরাগ বা ভক্তিই 
াহাকে ধীরে ধীরে পৃথিপীর সন্ব প্রকার ভোগন্থুখকে 
কচ্ছ জ্ঞান করাইয়া সর্ধপ্রকাব স্বার্থান্ছুলন্ধীনের হস্ত 
ভইতে লিমুন্ত করিয়া দেয়। যে ভ*নাবলম্বনেই 
সাধক সাধনার প্রবুত্ত হউক না কন এবং সাধনে 
প্রন হইবাব পূর্বে ভাহার মনে খতই স্বার্থপরতা 
এনং ভোগস্থপেচ্ছা থাকুক না কেন, কোঁনদধপে 
একবাব তাহার মনে আপন উপাস্তের উপর একবিন্দু 
বার্থ অনুরাগ উপস্থিত হইলে তার ন্তাছার বিনাশ 
নাই । এ অন্থরাগ সহায়ে তাহার এ ভাপাক্কুপ ধীরে 
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ধীরে পুষ্ট ও বর্ধিত হইতে থাকে এবং এ ভাবসিদ্ধির 
জন্য কালে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বার্থবলি বা আত্মবলি 
দিতে সক্ষম করে। জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের 
জন্য, প্রবল অনুরাপে, সর্বপ্রকার ভোগন্থখ মন 
হইতে এককালে প্ররূপ ত্যাগ করাকে নানাদেশের 
ধর্ম শান্তর নানাভাবে ও ভাষায় বর্ণন। করিয়াছেন । 
ঈশাহি ধর্শশাস্ত্র বলিয়াছেন-_-:1)826) 0? 106 01% 
£0৮ পুরাতন মানবের সৃত্যু ; ভারতের দার্শনিক 
বলিয়াছেন- ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাহাষ্যে মনের নাঁশ 
করা; তন্্বকার বলিয়াছেন_দ্বেবীর সম্মুথে আত্ম- 
বলিদান দেওয়!$ যোঁণী বলিয়াছেন-_ পূর্ণ একা গ্রত। বা 
চিত্তবৃন্তি নিরোধ । নান। জাতির ভিতর প্ররূপে প্র 
একই মানসিক অবস্থা ষে কত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা! করা স্থকঠিন। 

ভারতের খষি এবং আচার্যের আবার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাত বাঁ সংস্কারবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে জগৎকারণের 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবাশ্রয়ে উপাসনা ইষ্ট বলিয়া প্রচার 
করিয়! তাহাদের প্রত্যেকের ভাবসিদ্ধির জুন্ঠ ভিন্ন 
ভিন্ন মার্গের উপাপনার নির্দেশ করিয়াছেন।' এক 
ভবের উপযোগী মার্গবিশেষের উপাসলার সহিত 
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অন্ধভ(বোপধোগী অন্ত মাঞ্গের উপাপনার বিশেষ 
শ্রুভেদ যে বিগ্বমান একথ। আর বুৰাইবার আবস্তক 
নই এবং তজ্জন্তই গ্রাম্যকথাঁযস যেমন বলে--“ষে 
বিবাহের হে মন্ত্র তাহ'র উচ্চারণ চাই*---অথব! 
মাধক, বে ভাবনিদ্ধি বাসনায় উপাসনার বদ্ধপরিকর 
হইয়াছে তছপধোগী মার্গেই তাহার অগ্রসর হওয় 
কর্তব্য । নতুবা ফলসিদ্ধি জুদুরপরহত থাকিবে । 
বৈষ্ণব তস্ত্রোক্ত লপ্য, বাৎলল্যাদি ভাঁবসিদ্ধির জন্ত 
৬কালীপুজ! করিয়! বীরধচারে ভোগরাগাদির অগ্গু- 
ষ্টানে কখনই ফলপিদ্ধি হইবে নাঁ। গুকুব্র্ষ। 
গুরুবিষু_ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠই করিলাষ অথচ 
গুরুকে সুধী করিতে যথাসাধা সেবা ও 
অর্থবায়ে কুষ্টিত ছইলাম,“জিয়ং সমস্তা সকল। জগতস্'” 
--গহে দেবী তুমিই বাঁবতীয় স্ত্রীমূর্তিূপে আপনি 
প্রকাশিত! হইয়া রহিয়্াছ”-_ইত্যাদি চগ্তীতে 
লিপিবদ্ধ স্তবাদি পাঠ করিয়াই অধবার পরক্ষাণে মাত।, 
জার! বা দুহিতার উপর নির্দয় ব্যবহার করিলাম ! 
--প্ররূপেও ভাবসিদ্ধি হইতে পারেন! । এই প্রকাৰ 
সর্ব্বভাবপিদ্ধি সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । অতএব 
আপন গন্তব্য পথে লিষ্ঠ। রাখা, ভাবের রয়ে চুরি ন 
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কর! এনং জগদঘ্'র স্বরূপ উপলব্ধির সহায় হইবে বলিয়া 
ঘে ভাবে যে প্রতীকই ক্ষব্ন্বন করিয়া গাকি ন! 
কেন এ প্রতীকটিই তিনি--অপর সকল বস্তু গু ব্যক্তি 
তিনি নহেন--এক্সপ সঙ্গীর ভাব যাহাতে মনে 
উদয় ন| হয় তৎগ্র্তি দৃষ্টি রাখা_এই কয়েকটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেই প্রতীকোপাঁলন অশেষ 
মঙ্গলের হেতু হইয়া! চরমে সাধককে সমাধি ধনে ধনী 
করিয়া থাকে । 

আর এক কথ1--মামারদের পূর্বোক্ত বক্তব্য 
বিষয় পাঠকের সহজে হদয়লম হইবে বলয়! 
আমির! পুস্তকের স্থলে স্থলে ব্যবহারিক জগতের 
ইতিহা' প্রসিদ্ধ ঘটনাৎলী প্রসথতির দৃষ্টান্ত শ্বরূপে 
প্রয়োগ কবিয়ছি॥ বর্তমান মমর়ের বিপ্লববাদীর। 
অনেক সময়ে এরূপে ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক শান্ত 
ভাষাবরণে আপনাদের গুপ্ত অভিপ্রায় প্রকাশ 
করায় কেহ না ভাঁবিয়। বসেন আমরাও তজ্জপ 
করিয়াছি 1 আমাদের তাহাদের সহিত কিছুমাত্র 
সহানুভূতি আছে। তজ্জন্য এস্থলে স্পই বলিয়া রাখ! ভাল 
যে জশ্রদ্ধা, হুঠক রিতা) অবিনেচকত1 এবং উচ্ছ,ঙল- 
তাতেই এ দলে জন্ম। রাঁজার দনে অন্থক হন্দেন 
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উৎপাদন করিয়! উহার! ভারতের সমগ্র রাঁজভক্ত 
প্রজার সমুহ অকল্যান ও ক্ষতি সাধিত করিয়াছে ; 
উচ্ছজ্খততার প্রশ্রক্ম দিয়! ভদ্রবংশীয় বালকদিগকে 
£ীন দল্যু তক্করাদিতে,পরিণত করিয়াছে ; এবং ধর্মের 
ভাগে স্বা্থসিন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়! সভ্য ও সমাধি- 
পুত গেরিক ব্সনে জুয়াচুরির কলঙ্ককাঁলিনা অর্পপণেও 
হুষ্টিত হয় লাই! ইউরোগীদিগের ভিতর একটি 
প্রবাদ আছে যে, “সয়তানও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাজ্সবচন 
উদ্ধৃত করিয়া থাকে 1 ইহাদের অধিকাংশের পর পর 
কাধ্যকলাপ দেখিয়! সহানুভূতি হওয়া দুবে থাকুক এ 
কথারই মনে উদয় হয়। বলা বাহুলা, উচ্ছ জলা ৪ 
অসত্য কখনও কোন কালে, ধঙ্দ দুরে থাকুক, কোনও 
বিষয়েই উন্নতিলাভের সোপান হইতে পারে না। 
অলন্তি বিস্তয রন--ইতি। 
গ্রন্থকারহ্ | 





ভীরতে শক্তিপুজ। 


প্রথম গ্রাস্তাব- পক্তিতত্ব ও পূজাপদ্ধভি। 


ঘ্যা৷ দেবী সর্বৃতেযু শক্তিরূপেণ অংস্থিতা। 
নমন্তশ্তৈ নমন্তক্তো ননন্তপ্তৈ নমো! মম | 


ভীড়, চেঙন,সকলের মধ্যে কোথ।ও শুপ্ব, 
কোথাও ব্যক্ত ভাবে অনদস্থিতা শাঁল্দরূপিণী দেনীকে 
আমর] বার বা গ্রণান কবি” 

হে পাঠক ! মপযুগে নবোগ্ভমে সদাভমি গতি 
আবাব জাগরিতা! ভগবান্‌ শ্রীবামকৃষ্ধদেবের 
অলৌকিক ত্যাগ তপস্। 'ও নিরপ্তয় স প্রেমাহ্বানে 
ইনি প্রবুদ্ধ। হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিব্কোননের 
গুরুগ্তপ্রাণভায় প্রসরা! হইয়া পরকণ)াণে নিধুক্তা 
হইয়াছেন ! অভএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র 
পৃথিবী বে ই'হ!র পবিত্র ম্পর্শেনবভাবে পূর্ণিতা হইয়া 
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একদিন কৃতার্থ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই । কারণ, 
ব্রহ্মসন্তীবে ব্রন্দশক্তি_ সর্ব! অমোঘ, অবিনানী,__. 
সর্বান্তনিহিতা থাকিয়! সর্বদা সকলের নিয়মনকরী ! 
শক্তির বিচিত্র প্রভানেই সর্ধপতুল্য বীজে বিশাল 
বৃক্ষ, মাংসপিগ মন্য্যশবীরে জড়গগঙ্জ নিয়ামিকা 
চৈতন্তময়ী বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্সীও ভরল, 
ঈন্রিয়াহীত মনে সমস্ত বিগ্বনংদাব প্রতিটি হ বহিয়াছে! 
সাধারণ শক্তির গ্রাভাবই ঘধন এমন অগস্গুৎ খন 
অন্তজগ্নিরামিক! আপ্যাজ্বিকী শক্তিৰ মঠিমাব 
কিরূুপে ইয়ভা হইনে কেনই বা না জগঙ্খ আবহ" 
মান কাল বখিয়া উহার পুজার প্রাণপাহে "অগ্রসর 
হইবে? আনার জগত নবপ্রবোধিতা শক্তিব 
পূজা প্রপারিত হইবে! জআাদাব ভাবত, ভগবান 
শ্রীরামকুষ্ঝ প্রবোধিত জনাশনি ভদশন্তির পুজা 
করিয়া নিজ ধন্য তইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে ! 
অতএব শক্তিতত্ব এবং শক্তিপূ্জা সম্বন্ধে ছুই চাবি 
কথা বলিন!র ইহাই উপযুক্ত কাল । 
ঘউুুণীর বেদ বলেন-প্রাচীনা হইলেও শক্তি 
নিত্য নবীন! গুগ্ঠভাব হইতে ব্যক্ত! হইলেই নবীন) 
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রলিয়! প্রতীয়মানা। নতুবা শ্রীরামকঞ্চ দেব তেমন 
ব্লিতেন, “চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই 
রহিয়াছেন” । শক্তির হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ 
ত দূরের কথা। ঘন বাগ আবরণের মধ্য দিয় 
দেখিয়াই আমরা উহ্ভার কখন ত্রাস কখন বুদ্ধি রে 
কখন বা একেবারে শোপ কল্পনা করিয়। থাঁকি মাত্র 
একশক্তিই কতবাব গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত 
হইতে গুপ্রভাঁব প্রাপ্ত হইল; কে তাহা বলিতে 
পারে? যতবার বাক্ত, ভশ্বার নুতন । যতবার 
গুপ্ত, ততবার লুপ্তু বলিয়া! অনুভূত হইল। কালে 
কালে এই খেল! চলিয়াছে । দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, 
অথিল জগৎ লইয়া_-জাতি, সমাজ, প্রতোক পরিবার 
এবং বাক্তিকে লইয়া এই ।থল। রে হয চলিয়াছে। 


কত গ্রহ চুর্ণিত এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত হইল, 
কত দেশ পর্বতাঁয়িত এবং কতই ব! সমুদ্রকবলিত 


হইল, কে নির্ণয়ে ক্ষন? এক গ্রহ ব! পৃথিব্যস্তরস্থ 
এক দ্রেশের কতবারই ঝা এই দশ! হইল, তাহাই 
বকে বলে? তুষারারুত হিমাঁলয়শূঙ্গে সমুদ্র" 
গর্জনের এবং নমুদ্রগর্ভে দেশ জনপদের অন্ডিত্বের 
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ইতিহাস বর্তমান ! প্রসিদ্ধিই আছে, “শতবর্ষে জন- 
পদ আবার শত্তবর্ষে অরণা । 

এইরূপে কত জাতি ও সমাজ উন্নত, অৰনত 
এবং পুনরায় উিত হইতেছে, তাহা কে 
বলিবে? আনার শৈশব যৌবন এবং বার্ধকো 
ব্যক্তিগত শক্তির তারতমা কেই বা না প্রতাক্ষ 
করিয়াছে ? পুনঙ্জন্মে সেই শক্তির পুনধিকাশ, 
ভারতেব কোন যোগী খধিই না অন্ুভন 
করিয়াছেন? অতএব ভাবিয়া দেখিলে--প্রফুল্প- 
ফমলোপরি অধিঠিতা, লঘুকার়া, অপূর্ব সুন্দরীর 
পুনঃ পুনঃ গঙ্জগ্রাস এবং গজ উদগার করিবার কথা 
আর কবিকল্পন! বলিয়াই মনে হয় না! অথবা দেবি 
নাবদরৃষ্ট ভাগবতী যাঁয়াব_-স্চীছিদ্রে বারম্বার হস্তী 
প্রবিষ্ট এবং নির্গত করাইবাঁব কখাতেও আর সন্দিঙ্গান 
হওয়া যায় না! ভগনান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব একদিন, 
জগজ্জননী মহামায়ার স্বরূপতত্ব অবগত হইত্তে 
অভিলাবী হইয়া দেখিরাছিলেন- অনুপয! হুন্দবী নারী, 
সর্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র প্রসবে এবং লালন পালনে অশেষ 
আয়াস স্বীকার করিয়া আবার তাহাকেই কিছুকাল 


শক্তি ও পুঞ্জাপদ্ধতি । ৫ 


পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন !1--শক্তিতত্ব আলোচনা 
করিলে শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত 
গুণধাবিণী, একথাই পরম সত্য বলিয়া অনুভূত হয় ! 
আধুনিক দার্শনিকও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের হাঁস নাই। গুপ্ 
ও ব্বাক্তভাব হয় মাত্র! 

ভাঁবরাজোও তাহাই !-ভাবরাজ্যে বা সুক্ষ 
মনোরাজ্যেও শক্তির এই খেল! বর্তমান। এক 
জাতি, সমাজ বা ব্যক্তি উপলব্ধ ব্যবহারিক ও পাঁর- 
মার্থিক ভাব কালে অস্কুরিত, বদ্ধিত, পরিণত এবং 
লুপ্ু হইয়া আবার সেই ভাবতরঙ্গ অপর জাতি বা 
সমাজ বা ব্যক্তিব ভিতর প্রাবিষ্ট ও প্রকাশিত হইয়া 
নৃতন বলিয়! উপলন্ধ হয়। মহ'শক্তির বিচিত্র লীলাক় 
এ দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাতনত্ব আদো অনুভব 
না করিয়া ভাবে, এ ভাব জগতে আর কখনও 
উদ্দিত হয় নাঁই, এবং মদগর্ষে স্টীত হইয়া জটিল 
জীবনসমস্যার এক অপুর্ব সরল সমাধান তৎকর্তৃক 
আবিস্কৃত, এই কথা প্রচার করে ! 

আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাই ইহার 


রত ভারতে শক্তিপূজা । 


ৃষ্টান্তস্থল | প্রাচীন ভারত, মিসর, গ্রীস ও অন্যান্য 
দেশের সামাজিক, নৈতিক, আধাত্মিক এবং অপরা- 
পর ভাবতরঙ্গ এখন এ সকল দেশে কিঞ্চিৎ 
পরিবন্তিত এবং পুষ্ট হইরা সমুখিত হওয়ায় এ সমস্ত 
দেশবাদীর মদগব্ব প্রত্যক্ষ । পাশ্চাতা দাঁ্শনিক ! তুমি 
ক্রমবিকাঁশ, স্ত্রীনির্বাচন, সন্তানান্ুগত পিতৃগুণবাদ 
ইত্যাদি লইয়া জীবনশঙ্কার সরল সমাধান আবিষ্কৃত 
বলিয়। সমগ্র জগংকে আহ্বান করিতেছ-_.কিন্ত 
বুথা গর্ব । ভাবতরঙ্গ আনার স্থানাস্থরিত হইবে 
আলোকের পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মৃত্য 
আবার আসিয়। উপস্থিত হইবে। জীবনশক্কার 
একটা জাঠিগত সমাধান দূরপরাহতই থাকিবে ! 
তবে ব্যক্তিগত সমাধান ১--আবহমানকাল ধরিয়া 
যঁহা হইয়াছে--ঘুড়ি লক্ষে ছুট! একটাই কাঁটিয়াছে 
ও কাটিবে। 

ইউরোপ! তুমি ক্ষত্রশক্তি এবং বৈশ্তশক্তির 
উপালনায় হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিসাছ। 
দেই কঠোর তপস্যাই তোমার উননতশির করিয়াছে) 
আমেরিকা! তুমি এ ছুই শক্তির সহিত আবার 


শূক্ততত্ব ও পূজাপদ্ধততি। 


শুদ্রশক্তির আরাধনে তৎপর । তজ্ন্তই তোমার 
এত শীঘ্ব জাতীয় উন্নতি । কিন্তু আবার তোমর! 
মহাশক্তির আরাধনাঁয় অবহেলা! করিবে এবং কালে 
ভুলিয়। ষাইবে। আবার সেই “সহজপব্ম1 শতমুলা 
শতাস্কুরা” দূর্বাদেবী অন্যেব আরাধনায় প্রসন্ধ। 
হইয়া অন্যত্র উদ্দিতা হইবেন । ইহাই; নিরম ! 

গুপ্র হইতে বাক এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত-- 
শির এই দুই ভাঁবের খেলা জগতে নিরন্তর সর্বত্র 
বিবালিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির 
প্রথমোক্ত ভাবের খেলা হইতেছে, তাহাকেই 
আমবা জীবস্থ, উন্নতিশীল এনং ভাগ্যবান বলিয়! 
বোন করিতেছি এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাব্রে খেল! 
তাভাতেই বার্ঘকা, শ্রীহীনভা, অবনতি এবং মৃত্যুর 
ছায়া উপলব্ধি করিতেছি |, 

আনার বহুকাল গুপ্ত ভান্ে অবস্থিত শক্তির 
বিকাশ বে শরীর মন আশ্রয়ে হয় ঝা বাক্ত শক্তির 
কার্যাক্রম ধাহার দ্বারা ধথাযখ পঠিত হয়, শ্রদ্ধীভক্কি 
গ্রণোদিত হইয়া তাহাকে আমরা কতই না উচ্চাসন 
প্রদান করিতে বাধা হই। জড় রাঁজ্যে, তিনি” 


৮ ভারতে শক্তিপুজ1। 


আবিষ্কারক,ষনোরাজ্ো-প্দারশনিক এবং ধন্মরাজ্যে”- 
সুক্তম্বভাব খষি অথবা শুদ্ধসত্ব্ব বিগ্রহধারী অবতার | 
“ পঞ্চেক্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, 
মনের দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা, বা কল্পন! দ্বার! যাহ! 
কিছু অন্বমান ও গঠন করিতেছি, সকলি শক্কি 
সহায়ে, মকলি শক্তি রাক্ব্যের অধিকারভূত | বেদ্ধ- 
মুখে দেবী বলিতেছেন-__ 
“ময় লোঅনমত্তি যে। বিপশ্ততি 
বঃ প্রাণতি ষ ঈং শৃণৌত্যুক্তং | 
অমস্তবে! মাং ত উপক্ষীয়ন্ত্ি 
শধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ 
অস্থং কুদ্রায় ধনুরাতনোমি 
ব্হ্মদ্বিষে শরবে হস্ত বাঁ উ। 
অহং জনায় সমদং র্লূণোম্যহং $ 
গ্যাবাপৃথিবী আঁবিবেশ & 
ধক-_-দেবীকুত্ত 
“আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, 
অন্গগরহণ এবং শ্রব্ণাদি করিতেছে । আমাকে থ্ধে 
অবহেলা করে, দে বিনষ্ট হয়) তুমি শ্রদ্ধাবাগ্) 


শৃক্তিতত্ব ও পুজাপদ্ধন্তি। ই 


এইজন্য তোমাকে এ দকল বলিতেছি। ব্রহ্ষশক্তির 
ছিংসক অস্ুরদিগের বধের নিমিত্ত ধনুুধণরী রুদ্রের 
বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিত ছিলাম । আমিই 
লোক রক্ষার জন্ যুদ্ধকার্ধ্ে নিযুক্তা হই! আমিই 
আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টাহইয়া রহিয়াছি 

শক্তিরাজ্যের পূর্বোক্ত অদ্ভুত বিস্তৃতি যিনি 
একবার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন 
ঘে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি 
আরাধন! ভিন্ন সংসারে অন্ত কোনদূপ উপাসনাই 
কখন হয় নাই বাঁ হইবে নাঁ। জড়, চেতন, সকলেই 
যুগধুগান্তর ধরিয়া আজীবন শক্তি আরাধনায় ব্যক্ত 
থাকিয়াও পুজ। সাঙ্গ করিতে পাঁরতেছে না। 
পারিবে কি কোন কালে ? যদি পারে, সেও শক্তি- 
সহাঁয়ে- 

পৈষ! প্রসন্ন ববদা নৃপাঁং ভবতি মুক্তয়ে ! 

প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূজার ফল হাতে হাত্তে 
পাওয়া যায়) বিশেষতঃ কৰিতে ; অন্ত দেবতা সব 
নিশ্রিত ;) শক্তিপুজাসম্বন্ধিনি তন্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্ত 
খাস্্পমুহের লির্বিষ ভূভগের গ্ান় বৃথাক্ষালন। 


১০ ভারতে শক্তিপূজা। 


কথাটা সম্পূর্ণ না হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, 

ত্যক্ষ দেখিতেছি, মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাঁহ। 
কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে, সব শক্তি আরাধনের 
ফলে। জড়শক্ত বলিয়া যাহ! সাধারণ মাঁনবের 
প্রত্যক্ষগোচর, তদারাঁধনার ফলেই তাহার শারীর- 
বিজ্ঞান, ভূতবিজ্ঞান, বোঁগশান্তি, মহামারীর প্রতি- 
বিধান, আহার সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, 
যুদ্ধবিগ্রহ্থের উপযোগী শস্ত্র শস্্র গ্রডৃতি করতলগত। 
তেমনি, মানদিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, 
তছ্ুপাসনায় মানবের মনোবিজ্ঞান, কনিত্ব, সংযম। 
বিবাভবিধান, সভ্য ত1, নীতি, সমাজগ্ঠন, রাজনীতি 
গ্রভৃতি এবং আধাজ্সিক শক্তির উদ্বোধনে ব্রহ্মচধা) 
মতা, সন্তোষ, শমদ্মাদি সাঁপনসম্পন্তি এবং পবিশেষে 
সর্ধবাধাবিনিমুক্তিরপ পরম পুরুষার্থও তাঁহার 
আর়ন্ীভৃত! অবশ্য এ সকল বচলোকের বনৃকাল 
ধরিয়া বনুভানে শক্তিউপাসনার ফশে আসিয়। 
উপস্থিত হুইয়াছে। কিন্তু মানুষ সর্বকালে ঘটুক 
শ্রদ্ধা 5ক্তির সহিত যে কোনও শক্তির যে পরিমাণে 
উপাসনা কয়িয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে 


শক্তিতত্ব ও পুজাপদ্ধতি। ১১ 


হাতে পাইরাছে। একালের উপানকদেরও এ 
কথা প্রত্যক্ষানুভৃত। 

তবে অন্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা বিরহিত 
হইলে পুজার সম্পূর্ণ ফললাঁভ অসম্ভব এবং সমস্বে 
সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে । যে পুজায় 
যে যে উপকরণ আবশ্তক, তাহ! আয়াসসাধ্য হইলেও 
একত্র করিতে হইবে; বে কারণ সমূহের সংযোগে 
যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ 
চাই। এ কথাটী যেমন বড়ই মৌজা, তেমনি 
নাব বাল মানুষ ভালয়া যায়। এদেশে আমরা এ 
কথাটা আক্গ কাল কতই নাঁ ভুল্গিয়াছি!--ফলও 
তদ্রপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ 'আজ শত্তিপুজার 
আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নিব্বীধ্য, ধশ্মহীন,বিদ্ঠাহীন, 
ধনধীন, অন্নহীন, শ্রীহীন। দোষ, পুজাবিধির বাতি" 
ক্রম | " রসায়নবিজ্ঞানে ব্যুৎ্পত্তি লা করিবে বলিয়া, 
যদি কেহ ত্রিসন্কধা। ক্লান, হবিষ্যানন ভোজন এবং 
নিজ্জ নে বাজ মন্ত্রজপ করিতে থাকে, তাহার ফল 
প্রতাশা কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি উপাসনা 
অঙ্গহীন। মহামারী প্রতিবিধান উদ্দেগ্রে যদি ফেহ, 


১২ ভারতে শক্তিপূজা। 


বাহুশৌচের বিধান সকল সম্পর্ণ অবহেলা করিয়া, 
থা পানীয়ের বিচার ন! রাখিয়া কেবল মাত্র কয়েক 
ঘণ্টা উচ্চরোলে হরিসঙ্কীর্ভন করে, ঘবে তাহার 
চেষ্টা! বাতুলত| ভিন্ন আর কি বলা যাইবে 2 তাঁহার 
ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অতাস্তাভাব। ছতিক্ষের 
করালব্দন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়! যদি 
কেহ কেবলমাত্র রক্ষাঁকালীর পুজা দিয়া নিশ্চিত 
থাকে, নৃতন উপায়ে অর্থাগম, 'অন্বৃদ্ধি এবং অন্ান্ত 
উপযোগী উপায় সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না 
রাখে, তাহার আরাধনাও অঙ্গহীন বৈ আর কি বল! 
যাইবে? স্বদেশের কল্যাণসাঁধনের জন্য যিনি অহরহঃ 
বক্তৃতা! দাঁনেই ব্যস্ত, কিন্ধু একবিন্দু স্বার্থত্যাঁগে সর্বদাই 
পশ্চাৎপদ, তীভার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান 
করিবে ? কথায় বলে, “যে বিবাহের যে মন্ত্র” তাহার 
উচ্চারণ চাই। এইবপ শ্রদ্ধাহ্কীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন 
অদক্ষিণ পুঁজা করিয়| বলিব, “পূজার ফল তো পাই" 
লাম না! হাঁ মানব! তোমার ₹্হজবুদ্ধির কি 
একান্ত অভাবই হইয়াছে! শান্তর তো ভোনাঁর বাব 
বার বলিতেছেন, কোনকার্ধ্য সুসিদ্ধ হইতে পীচটি 


শত্তিতত্ব ও পুাপন্ধতি। ১৩ 


কারণের গ্রয়োজন ? 

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং | 

বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্ট1! দৈবমেবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ গীনা 

ঘথা-_উপযুক্ত দেশ, উগ্ঘমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ 
ইন্জিয়গ্রাম, বার বার উদ্ভম এবং দৈব। সহজ 
জ্ানেও তো নার বার উপলব্ধি করিতেছ যে, এক 
₹্ঠে দৈব এবং অপব হস্তে পুরুবকাবকে দৃঢরূপে 
ধারণ করিলে তনেই গন্তব্য পধে অগ্রমব হওয়া বার। 
নতুবা পুরুষকার সহায়ে চেষ্টা ও নির্ভরশীলতা এতছু- 
ভয় তোমায় ভগবান কেন দিয়াছেন 2 একবার 
সোঁজা সুজি ভাবিয়া! দেগ দেখি, ভাবতেব পুর্ব পুর্ব 
খষিগণ যে মনোবিজ্ঞান, শীবীবনিজ্ঞান, জ্যোতিবরিদ্ভ, 
রাঞ্জনীতি প্রলতিতে পারদশিহা লাভ করিয়াছেন) 
তাহা কি কেবল মন্ত্র্প প্রভাবে বা চেষ্টারহিত 
হইয়া কেবলমাত্র দৈবের উপৰ শির্ভব করিয়া? 
ভারতের তান্ত্রিক অবধুতেরা যে সকল ধাতুঘটিত 
ওঁষধ এবং বিবিধ বিষ প্রয়োগে বিবিধ রোগ শাস্তির 
উপায় আঁবিফ্ার করিয়াছিলেন, তাহাতে কতই না 
নির্ভীক উদ্ধম এবং পরীক্ষার পরিচয় পাওয়! যাঁয়। 


২$ ভারতে শক্তিপূজা। 


কত সাঁধকের মনুরাগ ভক্তিস্থত হদয়ের শত্ভিপুজার 
ফলেই না সকলের এক একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ! 
এখন বিষয় বিশেষের প্রতি অনুরাগ ভক্তিতে কেহ 
স্বদয়ের শোণিত বিন্দু শুষ্ক করিতেছে দেখিপে তুমি 
চক্ষু নিমীলন কর | 'বলিদানের ব৷ স্বা্থতা।গের নাম 
শুনিলে একবারে হতজ্ঞান হও। কিন্তু এ গুন, 
ভারতের খধি কার্ধো দেখাইয়া চিবকাঁল ঘোষণ। 
করিতেছেন--শ্রন্ধী ও ভক্তির সহিত ধীরভাবে 
যথাঘথ উপায় অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহ্য করিয়া 
বিন্ুবিন্দু জদয়ের শোণিতপাহ পর্যন্ত স্বীকার 
করিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং ত্পণ কর, আপনার 
প্রিয় যাহা কিছু এন" অঠি প্রির দেহ মন পর্যন্ত 
ইষ্টলাভোন্দেছ্ঠে দেবীর সম্মথে বলিদান দাও, দেখিবে 
নবজীবনের সহিত যে উদ্দেস্তে তুমি পূজা করিতেছ 
তাহ! দিদ্ধ হইবে এবং ভৌমার একাঙ্গী ভক্তিপৃত 
সাধনায় তোমার কুল, জাতি ও দেশের মহাকল্যাণ 
সাধিত হইবে; আঁপনি ধন্ত হইয়া তুমি অপর সাধা- 
রণকেও ধন্ত করিবে। 

বলি প্রদান ব! সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তি পুজা! 


শক্তিতত্ব ও পুজাপদ্ধতি। ১৫ 


অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রপ। ছাঁগ মহিষ বলি তো অনু 
কল্প মাত্র। হৃদয়ের শোণিত দান, যে উদ্দোস্তে পূজা, 
সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ 
না করিলে কোন প্রকার শক্তিপুজাঁতেই ফল সিদ্ধি 
ভসম্ভব। বেদ বলেন, “ত্্যাগেনেকেন অমুতত্ব- 
মাঁনশুঃ,” ভ্যাগই আ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ছমর 
হইনাব এক নাত্র উপায় । কেবল আত্মজ্ঞান কেন, 
স্বার্থনুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই 
লাভ হয় না এবং এ ত্যাগই শন্ভিপুর্গাপদ্ধ্)র বলি 
এসং হোমের একমাত্র লক্ষ্য । সর্বত্যাগে-অমরত্ত 
লাঁভ,বিদ্ভার জঙ্ট ত্যাগে-বিগ্ভালভ,ধন জন্য ত্যাগেশ- 
ধনলান, গ্রাতুত্বেব জন্য তা।গে- প্রভূত্বলগভ, এইবূপ 
অপরাপর পিহয়েও তাগ বা বলি মাহাত্ম্য নিত্য 
প্রতাক্ষ। এ সকল বিষন্ন উপীজ্জঞ্ন করিবাব উপায়, 
ত্যাগ এবং রক্ষা করিবার উপায়ও, ত্যাগ, ইহা নিত্য 
প্রত্যক্ষ । 

ষে কোন উদ্দেগ্তেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাঁভ 
করিতে হইলে, বৃথা শত্তিক্ষয় নিবারণ করিতে 
হইবে; সর্ব শক্তির আকর অস্তরস্থ আত্মার সহিত 


১৬ ভারতে শক্তিপূজ! 


সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে শক্তি অবতরণের পথ 
পরিফষার রাখিতে হইবে; এবং পরে, সম্যক শ্রদ্ধার 
লহিত আবাহন, পুজা এবং আক্মবলিদান করিয়া 
মহাশিক্তির প্রসন্নত! লাভ করিতে হইবে । তবেই 
দেবী নরদ1 হইয়া সাধকের প্রীণ মনে অভিনব অপুর্বব 
হলের সঞ্চার করিরা ইঞ্মিত অর্থে সম্পূর্ণবূপে নিয়োগ 
ফরিবেন এবং উহ্াতেই ফল্সিদ্ধি করতলগত হইবে। 
করিবার বাহ! ফিছু তিনিই করিবেন, সাধকের মন 
প্রাণ কেবল নিমিত্রমাত্র হইবে । 

অতএব বিদ্লেৎসারন, ভূতবলি, ভূতগ্তদ্ধি, ভ্যান, 
প্রাণায়াম প্রস্থতি পুজার পূর্বে করণীয় বিষয়গুলির 
উদ্দেশ্ই সাধকের বুথা শক্তি ক্ষর নিধারণ। থে 
উপায়েই হউক, বৃথাএক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই 
তুমি উদ্দিষ্ট নিষয় লাভের প্রথম মোৌপানে আরোহণ 
করিলে। অন্তনিহিত পরমাম্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয় 
লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, তাহ! 
তোমাতে উদ্বোধিত হইল। পুজা ও স্বার্থতাগে 
সেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া 
প্রকাশিভ হইল এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির 


শা্ততত্ব ও পুজখপদ্ধণত। ১৭ 


নিঘোগে অন্ীষ্ট ফল করতলগভ ভইল। স্বদেশে 
সর্ধকালে সর্ধফলসিদ্ধিব সন্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবন্তিত। 
শত্তিক্ষয় নিলারণ॥ অ.আ্রনিঠিত মহাঁশক্তির ধ্যান 
এবং অজ্মণলিদান। শঙ্খ ঘন্টা ধুপ দীপাঁদির আড়ম্বব 
থাকুক জার নাই থাকুক, সব্ব প্রকার শক্তি সাবকের 
অন্তবেই নিহভ রহিরাছে এ কথা জানুক আব 
নাই জানুক এবং শক্তি শ্িশেষের আপনাতে 
প্রকাশিত করিনাব পুর্ধোক্ত জমোপার জাত বা 
তাজ্ঞ।ত থাকুক, তথাপি অশীষ্ঘ বিষরেব প্রতি তীব্র 
অন্গুরাগ ও ধ্যানই যে একদাত্র সন্বকালে সর্ধনাবঞ্কে 
পুর্ব্বোন্ত ক্রমেব ভিন্ডর পিরা ফণলিদ্ধি প্রদান করি- 
ঝুপছে, একখা1 একটু চিন্তা করলেই বুঝিতে পারা যাঁয়। 

পাশ্চাত্য দারশনিকগণের অনেকেই শক্তিকে 
জড়া বলিয়া থাকেন। জড়পরমাণুপুঞ্জে জড়শস্তির 
খেল! তিন্ন আর কিছুই তাহণদের চক্ষুগোচর হঙ্গ 
ন|। বিচিত্র বহির্জগৎ এবং তদপেক্ষা মমধিক 
খিশ্মরনকর মানবের অন্তর্জগ২ংও পুর্বোক্ত জড় 
পিতামাতার জড়লীলাপ্রন্থত জড়সম্তান, এ 
কথাই তাহারা বলিয়া থাকেন। মন ব্ল, 

ক 


১৮ তারতে শক্তপু্জা ৷ 


বুদ্ধি বন, আত্ম! বল, সকলই গ্রন্ধপে. উৎপন্ন 
আর একশ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈতন্তভেদে শল্তি 
ছুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শক্তির খেলাতেই উভয় 
জগৎ গ্রন্থৃত | সুক্ষ চেতন্ঠশক্তি স্ুল| জড় ভগিনীকে 
সর্কদাই আত্মবশে বাঁথিয়া নিয়মন করিতেছেন | 
পাশ্চান্যের বিরল ছুইচাঁরি বাক্তির শক্তিসন্বন্ধিনা 
জ্ঞানই ভারতেব খবিদের জ্ঞাঁনেব সনীপবন্থী হইয়াছে। 
তাভাঁও স্নুমান সহায়ে, খধিদে হার অনুভূতি 
ফলে নে | নতুনা ইউবোপ ও আমেরিক1 অগ্পদিন 
মাত্র চার্বাক মত হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইরাছে। 
মদ্ধবিগরাভে,ধনাগনকৌশলে। ব্ভব্যক্ির একত্র সংস্থানে 
ও একোক্গ্ঠে নিয়মনেঃ ভৌতিক শন্তির উপর 
আঁধিপতভা বিস্তাবে, নৈশ্য এবং এহকাল ঘ্বণা বণিয়া 
পর্রগণিত শু্রেব স্তরণিভিত শ্ভির অপুর্ব বিকাশে, 
শিক্ষাব স্তুল হইলেগ দাঁনসিক ও মাধ্যান্মসিক বাজোর 
উচ্চাঙ্গের শক্তি বিকাশে উক্ত উভয় দেশের আধিপত্য 
এখনও গ্রার নাত নলিলেও হভুক্তি হয় লা] । সেখানে 
ভারতের খাবির “যা নিশ। সর্ধতৃতানাং তশ্ত1ং জাগর্তি 
সংঘমী””--বিষয়াদক্ক ব্যক্তির যেগানে অন্ধকর,সংযগীক 


শক্তভন্ব ও পূজাপদ্ধতি। ১৪ 


সেখানেই আলোক বোধ-সেই পুবাতন কথ 
এখনও সত্য! ভারতের খযিদেরই সেখানে এখনও 
পুর্দাপিপত্ত্য ক্ষুপ্ন ! তাই ভারতের পেদ বেদান্তের 
গন্টীব ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্য জগৎ জ্ুদ্তিত, 
মোভিত, স্তন | 

শক্তি জড়ম্বরূপা, এ কথা নুন ঘহে। বন্ৃ- 
স্ভজসত্সর পুর্বে ভারতের কপিলাদি খযিগণ একথা 
গচাঁব করিয়াঁছেল।! বিস্তু ভীভাদেব জড়বানদ 
দত আশপুনিক পাশ্চাত্য- ঘার্শনিকদিগের জড়নাদে 
অনেক প্রভেদ লিছ্কমান | ঘে শি, কার্ধাকামা- 
বিচ'বক্ষম মানবৃদ্ধি প্রপন কথিয়াছেন, তিনি যে 
ভদৃপেক্গী অধম, একথা খাষিদেব স্বপ্রেরগ অগোচিব। 
ক্কার্ধা কি কারণাপেক্ষং। কখন গুরু হইতে পারে? 
যাহ? কাঁবণে বর্তমান। তাহাই কাঁগ্যে বর্তমান থাকে 
ও প্রকণশ প্রন্রএকখ। খষিগণ ফেন, সর্ধবাদি- 
সম্মত 
৫ ভাঁবতের খষি, শক্তির স্বাধীন কাধ্যকারিত।ব 
ভাভাঁব স্বীকার করিলেও চৈতগ্যময় পুক্কষেব সভিস্ত 
নিভাদংযোগে তীহাকে নিত্যটৈতস্থমন়ী দেখিয়াছেন। 


২৪ ভারতে শক্তপূজা । 


তাহারা বলেন, কল্পনা সহায়ে পৃথক করা ভিন্ন শক্তি 
ও শক্তিমানকে বাম্তব পৃথক কর! কি কখন সম্ভবে? 
অগ্নি ও অগ্নির দ্রাহিকাশক্তিকে কেহ কখন পৃথক্‌ 
করিয়াছে না দেখিয়াছে কি? বহর ভিতর একের 
অন্থপন্ধানে প্রবুত্ত হইয়া ভাবতের খধষি দৈতাদ্বৈত- 
বর্জিত পরম ধামে উপনীত হুইয়াছিলেন। বাহির ও 
অন্তর জগং একইশক্তিপ্রক্থত বলিয়া! অনুভব করিয়! 
পরিশেষে সেই শক্তিকে ও শক্তিমাঁনের সহিত নিতাযুক্ত 
দেখিয়াছিলেন | সেই জন্যই তাহার! বলিয়াছিলেন,-- 
'নিটতোৰ সা জগন্স-ধিস্তযা সর্বম্দং তং” (চর 
“মম যোনিরপ স্তন্থঃ সমুদ্রে”-€ দেবীস্ুক্ক ) 
“দেবী নিত্যস্বরূপা, জগতই তাহার মূর্তি, 
তিনি অখিল ব্রহ্গাগ্ড ব্যাপিয় রহিয়াছেন |” গ্ষাহা 
হইতে জীব, জগৎ প্রভৃতি সমস্ত নির্গত হইতেছে, 
সকলের উৎপত্তির কারণ স্বন্মপিণী আমিই তাহ1-- 
পরমব্রদ্ধে নিত্য বিছ্তমান।” সেই জন্তইদেবগণ শক্তির 
ত্তব কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া দলিয়াছিজেন-_- 
“যা দেবী সর্বভূতেষু চেশনেত্যভিধীয়তে । 
নমন্তত্তৈ নমন্তত্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ 


শাক্ততত্ব ও পুজাপদ্ধতি। ২১ 


*িনি সর্বাভৃতে চেতন! হইয়! রহিয়াছেন, তীহার 
পদে বার বার প্রণাম 1” 

চৈতন্ের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সর্ব 
প্রত্যক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে 
এবং সমগ্র জগতে ভাঁবতের খষিগণ শব্শিবার আরা- 
ধনা করিয়াছিলেন। অভ্রভেদী পর্বতমালা, সাঁগব- 
বাহিনী নদ নদী, উষাব রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার 
তিমিরানগুগন সকলই তাহাদের নিকট সেই অনস্থ 
ব্হ্গাগু গ্রস্দিনী দেবীর প্রত্তীক স্বরূপ হইয়া! তীাহার 
সৌন্যাৎসৌমাতরা মুর্তি প্রকাশ করিত। অমাঁনিশার 
হুচীভেগ্য অন্ধকার, মৃতার নিষ্ঠুবছবি, শ্বশানের 
কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার ছায়া সকলই 
আপার সেই করালবদনার ভিতর কোমল-কঠোঁর 
ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর 
করাইয়! তাচাদিগকে মোহিত করিত 1 দেবাস্থৃবের 
নিত্যসংগ্রামস্থল--মনুষামনে আবার দেবীব বিশেষ 
প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তীর! বিশেষ আরাধন1- 
বিধান কবিশ্নাছিলেন। পথপ্রদর্শক গুরুর ভিতব, 
জগদিমোহিনী স্তরীমূর্তির ভিতর, বিদ্যা ক্ষমা শাস্তি 


২২ ভারতে শক্তিপুজা । 


মোহ নিদ্রা ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত্বিকক এবং তভাঁমসিক 
গুণের ভিতর, সংসাঁরে বিশেষ গুণশালী প্রত্যেক 
বস্ত ও ব্যক্তির ভিতর সেই অদ্বিতীয়৷ বরাঁভয়করা 
মুণ্মালিনী দেবীর অবির্ভাৰ দর্শনে এবং শ্রদ্ধার 
সহিত আবাধনে তাহারা আপনারা কৃতার্থ হইয়া 
মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন 1, 

কোন কোন্‌ স্থানে শক্তির কি কি বিশ্ষে প্রকাশ 
এবং কাহার বাকি ভাবের পুঞ্জাবিধান, সে সমস্ত 
অনেক কথা--অতঃপর আমরা তাঁহরই অলোচনাঁষ 
প্রবৃত হইব। এখন উপসংভারে কেবল ইভাই 
বলি যে--ভাবতের কুলদেবী 'ছুঃন্বপ্ননাশিনী' শিবাঁনীব 
উপাঁদনায় পূর্ণভাবে আত্মবলিদানের জলস্ত মভিমা 
যদি দেখিতে, অনুভব করিতে ইচ্ছ! থাকে, তবে এস 
হে পাঠক, একবার নিমীলিত নেত্রে ধ্যান সহাঁয়ে সেই 
দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে, সেই কুটীরনিবাসী শক্কি- 
সেবায় আত্মহারা! দেবমাঁনন প্রেমিকের পদ প্রান্তে-_ 
ষাহার নিকটে জলন্ত দীক্ষালাঁভেই শ্রীবিবেকানন্দ 
আজ সুদূর ইউরোপ ও মার্কিনে চিবপদ্রদজিত হিন্দুর 


শক্তিতত্ব ও পুজাঁপদ্ধতি । ও 


থর্দববজ! সনগৌরবে উড্ডীন করিয়াছেন-_তীর৫থাষ্পন্থ 
সাহধরই পদ প্রান্তে, এস ক্মণেকের জন্য দণ্ডায়মান হই । 


(টিপ 


ভারতে শক্তিপূজা। 


দ্বিশিয় প্রস্তাব অবতারতত্ব ও গুরু প্রতীক 


উপরে--অনন্তকোটি বরন্দগুগতিসমাচ্ছন। শ্যামল 
ভঁকশশ 7 নীচে-- শশ্ত শ্ামল। বন্ুন্ধরাবক্ষে শ্যামল 
অচলমালাব কৃষ্খনীরদাবৃত শূর্গাবলী ও তৎপদ প্রান্তে 
চিরচঞ্চল শ্ঠমল জলধির বীচিবিক্ষোভময়ী প্রলয়* 
তাগুব1-হে শ্যামা! বিরাট স্থল শরীরে ভোমার 
এ স্কুলভাবের খেলা ! 

বাহিরে- ক্ষুদ্রায়ভন, ক্ষণভঙনুষ, রোগাদির নিত্য 
আশ্রয়, শিশ্চিতমুত্যু কিন্তু অর্পিশ্চত-তৎকল, 


২৪ তাঁরতে শক্তিপুজা। 


নগণ্য মনুষ্যশরীর) ভিতরে--দেশকালব্যবধান উল্লজ্বন- 
প্রয়াসী, সর্ববিধরহম্তভেদ্দনততপর, হঠস্কারিতাস্ 
জগতকর্তীরও স্বভাব নিরূপণে অগ্রসর, কার্যামা ত্রান 
মেয়, ইন্দ্রিয়াতীত মনুষ্যমন !-হে দেবী! হুর 
শরীরে লুক্্ভাবে তোদার এ অধিকতর বিচিন্ত 
লীল। ! 

সন্মুখে-রূপরসাদির অনন্তহাবভাবযুক্ত অগণন- 
মোহনশ্রী এবং নানাঁচিন্তাকাধ্যসমাকুল, আত্মবিস্বৃত, 
রহিতীবসরহিতা হিতদৃষ্টি, উন্মাদ মন ও ইন্দ্িয়গ্রীমের 
তদালিঙ্গনে উন্মাচেই্টা ; পশ্চাতে ইচ্ছামাত্র সভায়, 
কেন্দ্রীভূতশক্তি, অচল, অটল, সাক্ষীব স্মাসীন, 
অপরোক্ষ আত্মা 1-হে মায়ে! কারণরূপিণী । 
তোমার এ সব্বোতকষ্ট অপূর্ব লীলাবিলাঁস ! 

আবার মন বুদ্ধির ভতীত, “স্ভিমিতসলিলরা শি- 
প্রখ্যমাখ্যাবিহীন”,  “বিগতভেপদাভেদ শমিতবর্ক- 
নামরূপ”? তোমার ফে অবস্থা, যাহার মহিষা ভারছের 
খাধিকুল এক প্রাণে একবাক্যে বর্ণনায় এবং মাঁনক- 
সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহা করিয়৷ চিরশাস্তিদানের চেষ্টায় 
নিরন্তর ব্যস্ত--হে অন্থ, শত্তিরূপিণি1 উহা'ই কি 


অবতার ও গুরুপ্রতীক। ২৫ 


তোমার নিত্য। মুত্তি? সাধারণ মানব কি বলিতে 
পারে ? স্তদ্ধিভূতবাসনাজাল, মনবুদ্ধির পাঁরে অবস্থিত, 
তোমাঁর বরপুত্র, জগদগুরু, মহাপুরুষ, ঈশ্বরা- 
বতারেবাই সে কথ! বলিতে পারেন। 

কতকাল ধরিয়া ভারত তোমার জগদগুরু 
মুর্তিব পুঙ1 করিল __কবে এ পুজার প্রথমারস্ত ? 
তোমার এ অতীন্দ্িয় মৃত্তির দর্শনলাভে মানব, খধিত্ব 
দেবত্ব প্রান্ত হইয়া সমগ্র মানবকুল ধন্য করে, এ 
কগা দেশেব ভনপাবারণ কবে হদয়ঙ্গম কবিল 
কে শিখাইল ? 

সহআর পঙ্কজ, তোমার কঁপায় ভাবতেই প্রথম 
সগৌরবে বিকশিত হইল--তৃধিত ভ্রমরকুলও তৎ- 
সকাশে আপনি আসিয়া জুটিল এবং মোহিত হইয়! 
নিজ নিজ মন প্রাণ উৎসর্গ করিল-_শ্রীপুরুমূর্তিতে 
তোমার পুজা জনসাধারণে এই ভাবেই প্রথম করিতে 
শিথিল ! 

মানবে শক্তিপূজা_মানবে মন্ুষ্যত্বেব সহিত 
তোমাৰ অভূতপুর্ব্ব মিলন দেখিয়। হৃদয়ের সরস 
কোমল পবিত্র ভাবসমুহ তৎপদে ঢালিয়- দেওয়া 


২৬ ভারতে শক্তিপূ্। 


তোমার সহিত ভাহাকে চিরমিলিত দেখিয়া, তোমার 
লহিত তাহার একত্ব অনুভব করিয়া), তাহাকে রঙা 
বিষণ মহেখ্বর পরব্রহ্ধাদি নামে অভিহিত কর|--একট। 
ঢং করিয়া, দশজনে পরামর্শ করিয়। কবা নহে-_ 
হৃদয়েব পূর্ণতার প্রাণের উল্লাসে “মন মুখ এক+ 
কররা সতা সত্াই সর্ধকাঁল করা !-_এই রূপেই 
কি গুরুবাদ ধীরে ধীবে ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট 
হইল ? 

মন বুদ্ধির পাবগত মানবে মন-বুদ্ধি-কল্পনা ঠীত 
শন্তর প্রকাশ । ভাপনাতীত ভাবে তুমি তথার 
প্রকাশিত! কাঁমকাঞ্চনের খরকশ্োতে বিষয় 
সমুদ্রাভিষুখে দ্রুত শাঁসমান জগতে রূপ মাঁনব্ই 
কেনল নিত্যহিমাচলনিবদ্ধদৃষ্টি, বিপবীতগমন- 
সামর্থযবাঁন !-কেনই ঝা! মানবসাধারণ তাগার পু 
ন! করিবে? 

নিজ নিজ ক্ষুত্র স্বার্থচিন্তামগ্র আব্রদ্গস্তনঘপর্ধ্যন্ত 
গ্রাণিসমূছধের মধ্যে তিনিই কেবল লন্বকাম হইয়া 
পরহিতাস্গধ্যানমগ্ন !- তাহা আবার কোনণবধপ 
প্রত্যাশায় নহে! জগং তকত বার নিজ কল্যাণ 
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ন! বুঝিয়া তাদের উপর কত অনাচাব অত্যাচার, 
বিনদূশ বাবহার করিয়াছে ; ইতিহাস সাক্ষা দিতেছে। 
তাহারাও অম্নানবদনে অক্ষুপ্ন মনে আঁশীর্ধাণী 
উচ্চারণ কবিতে করিতে বিন্দু বিন্দু রধিরপাত সহ 
করিয়াছেন--মরিয়াছেন_ অস্থিতে অমোঘ বজ্রের 
স্থজন হইয়। জগতের জনসাধারণের রক্ষণ ও কল্যাণ 
সাধিত হইয়াছে! হে অহেছুকদধানিধে গুরে। ! 
তুমি মরিযাও অমব, সচল জীবন্ত ঘনীভূত শক্তি- 
প্রতিমা ; জগৎ কেনই বাঁ তোমার পদে স্বেচ্ছা 
লু্টত ন! হইবে! কেনই বা তোমার গুরুত্র্গা 
ওরুপিষু গুরুদে বো নহেম্বরঃ, ইতাদি বাঁক স্তব 
না করিনে ! 

ভারত বুঝিয়াছে, গুরু মনুষ্য নহেন; মনুষা- 
মুভিতে বিগ্ভাবূপিণী তুমি [-_মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত 
হয়! আকার ও খুর্তি বিশেষ আশ্রয় করিয়া মানবের 
শিক্ষার্থে। হিতার্ে। মহস্ত়বিনাশার্থে করুণায় 
প্রকাশিত! আর মানুবীমূর্তিতে তোমাব ত দ্ূপে 
কেন্দীভভূত হওয়া! ?--উহাও তোমার নানা লীলা- 
বিল।সের মধ্যগত এক অপূর্ব লীলাতঙ্গ ! 
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কোঁখায়, কি নিয়মে এ সকল মহাঁশক্তিকেন্দ্র- 
সমূহ সমুদূত হয়? উহাদের উদয়মানে দেশের 
পূর্বাপর অবস্থাই ব1 কি কূপ হইয়া থাকে ? 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ বলেন,-_ 
“যদ যদ! হি ধর্ধন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুরানমধর্মস্ত তদাআনং স্থজাম্যহম্‌ ॥% গতা। 
নিদাঘে পুষ্তীভূত আতপতাপ বাধুস্তরের তরলতী- 
সম্পাদন এবং সহসা-প্রপাধ আনয়ন করিয়া যে*ন 
হঠাৎ প্রবল বাত্যার স্বজন করিয়া থাকে, অঁজ্ঞান- 
প্রস্থ ত পুঞজীভূত অনাচার,অধর্শটও মানবের অন্তর্জগতে 
ধ্ররূপ আমুল পরিবর্তন আনিয়া মহাশক্তির কেন্দ্রী- 
ভূত প্রকাশের অবসর করিয়া দেয়। তখন মানুষের 
দনে ভাবের আোত পরিবর্তিত হইয়! তাগুবতরঙ্গে 
বিপরীত গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে । মানব 
মনের সন্কীর্ণ বাধসমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! যায়) কোথাও 
বা ভানশ্রোতে চিরনিমজ্জিত হইয়া! জঙলধিতলগত 
আটলাণ্ট। দ্বীপের ভ্তাঁয় অন্ধতমসাবৃত হয়! সেই 
জন্যই কি মনুষ্যমনের কুসংস্কার ও সম্কীর্ণ ভাদরাণিব 
উপর নির্ভর করিয়া ধাহারা ইহসংসারে গুরুসাঁজ্যি! 
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প্রোকাঁন পাঁট খুলিয়া! নিশ্চিন্ত হইয়া বপেন, যথার্থ 
গুরুরূপী কেন্দ্রীভূত শক্তিবিকাশের সময় যুগে যুগে 
তাহাদের মহত্ব আসিয়া উপস্থিত হয় ?_ জগতের 
দ্রশকন্্ান্বিত' ব্রান্ষণ, পুরোহিত, শিষ্যব্যবসায়ী 
শুরুকুল, সাবধান--আ বার বর্তম।ন ঘুগে কেন্দ্রীভূত 
গুরুখন্ভি প্রকাশিত ভইয়া মানবমনের সন্্ীর্ণতার 
বাধ ভায়া দিতেছে! নূতন তরঞ্গে দেশ কোথারঃ 
কতদূরে ভাসিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে ? ধর্মভানী 
ছুনিয়াদার, তোমাদের দুর্দশা কতদূর গড়াইবে 
তাগাঁই বাকে বলিবে? 

মনের ভাবই কাধ্যপরিণ।মে স্থূল 'আকার ধারণ 
কবে । উহা ব্যক্তিতে যেমন জাতিতেও ঠিক তেমনি । 
আবার ব্যক্তির সমষ্টি সম কলের আবাসস্থল, দেশ 
পৃগিবী ও বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডেও ঠিক তদ্রুপ । 

ষথার্থ গুরুণক্তির উদয়ে নুতন ভাঁব প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে মনুষাসমাঁজে কতই না পরিবর্তন সমুপস্থিত 
হয়। তখন পরিবর্তন মুখে অধিষঠিতা থাকিয়া 
ভয়ঙ্করী ভীম! সর্বত্র পর্যটন করেন এবং বহুকাল 
গধ্যন্ত সাদরে পোঁষিত মানব মনের সর্বপ্রকার 
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সম্বীর্ণ তাঁর গণ্ডী মথিত ও নিধ্বস্ত করিয়া দেনা, 
তখন বিপরীত ভাবস্রোতে পাড়য়। কর্তব্য লইয়া! 
জাতায় ভ্রাতাঁয় একমত হয় না-_শ্বামী স্ত্রী বিপরীত- 
মতানলম্বী--পিতা পুত্র পরম্পবেব বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
ভয় !* 

অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম] যুগে ফগে 
আবহমানকাল ধরিয়া বাক্তির ভিতর, জাতির ভিতর, 
সমাজের ভিতর দেশেব ভিতর, দিশ্বরঙ্গাত্ডের ভিতর, 
কততভাবে, কত রূপে) কতই না হইল ও হইতেছে ! 
ইহাই কি শাস্স কণিত দেবান্তরের ছন্দ? কোনও 
কাঁলেকিউহাব বিবাম হইনে? কোন ৪ কালে কি জগৎ 
সত্য, ভ্তাঁষ এসং জ্ঞানকে সন্মাথে রাণিয়! প্রন্যেক 
চিন্তা, বাকা ও কার্ধা কবিবে?-ধাহার জগৎ তিনিই 
বলিতে পারেন! কিদ্কু হে ভীরু! এ সংগ্রামে 
পশ্চাংপদ হইও নাঁ। হইয়াই বা কবিনে কি? 
[ভিক্রে বাছিরে যেখানে চাঁত), দেগ ও সংগ্রাম | 
আঁম্রঠিত চাও, উহা করিতে হইবে; পরহিত চাও, 
উচ্থাই ং নিশ্চিন্ত হইয়! বিশ্রাম লাভ করিতে চাঁও, 
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উহা ন| করিলে যথার্থ বিশ্রীম লাভ হইবে ন|। 
তবে উঠ, জাগ। কোমর বধ, শত্তিক্পিণী তোমার 
পহার হইন্নে | 

অগ্ত দেশে মা শত হস্তে ধনধান্ত টাঁলিয়। দিতেছেন। 
দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জুলিয়া উঠে! 
তাভাঁদের হষ্টপুষ্ট সম্তাঁন সকলের গ্রফুল্প মুখকমলের 
সহিত ক্ষুৎক্ষামক%, আচ্ছাদনবিরহিত,। রোগে 
জর্জরিত, তোগার সম্তানসকলের তুলনা করিয়া 
তুমি জগদঘ্বাকেই শত দোষে দোষী কর! অন্ঠের 
পদাথাতপীড়িত হইয়! তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার 
দিতে থাক--কিস্তু দোষ কার? দেখিভেছ না, 
তাহারা অজ্ঞানসমরে সামর্থ্য গ্রকাঁশ করিয়াই বড় 
হইয়ছে--আর তুমি সহ্শ্র বৎমরেব অজ্ঞানকে, 
হৃদয়ে অতি যত্তে পোষণ করিয়া নীরব নিশ্চিন্ত আছ? 
উহ্বীরা বিদ্যার্ধপিধী শক্তির পুজায় অদম্য উৎসাহে 
অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজ হদঘের রধির বায় 
কবিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয় 
দেবীকে প্রসন্ন॥। করিয়াছে--আ'র তুমি অনিগ্ঠাসেবায় 
যথাসর্ধন্থ পণ করিয়! ক্ষুদ্র স্থার্থসুখ লইয়া বসিয়া 
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জাছ!. জগন্থাত। তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র 
যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি 
খংলপ্রিয়া, রুধির প্রিয়া । দেবীর এ ভাব যেতীহাক 
ঘবানমস্ত্রেই রহিয়াছে। এগুন ভারতের তন্ত্রকাঁর 
কি তোমায় কি ভাবে শক্তর ধ্যান করতে বলি" 
তেছেন__ | 
শবারূঢাং মহাভীম।ং ঘোরদংস্রাং বর প্রদাং। 
হাশ্তযুণ্ডশং ত্রিনেত্রারঞ্চ কপাশকর্তৃক।করাং। 
মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুুঃ। 
চডুর্বাহুযুতাং দেখীং বরাভয়াকরাং ম্মরেং ॥ 
প্রতি কার্যে নহা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া স্বার্থসখভ্যাগে আত্ম" 
বাঁলদানে তাহার তর্পণ কর, তাহাকে গ্রসরা কর) 
দেখবে, শক্তিরূপিণী জগদঘ্বা তোমারও প্রতি 
পুনরায় ফিরিয়! চাঁহিবেন!- তোমার নয়নে দীপ্তি, 
বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অধম্য উতসাহরূপে 
প্রকাশিত হইবেন! দেখিবে জগন্মাভার নিত্য 
সহচরীদল-_বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা গ্রভৃতি--.আবার 
তোঁমার উপর প্রসন্ন! হইয়! প্রতি কার্যে তোমার 
সহায়ত! করিবেন |, | 
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এক একটি নূতন ভাব গ্রহণ করিতে আমাদের 
ধতই ন! দাঙ্গা হাজাম! করিতে হইয়াছে ও হইতেছে? 
ব্যবহারিক জগতে স্বাধীনত। সাম্য ও মৈত্রীভনি 
লইয়া ক্রান্দের শি্পুবের কথা এবং অধুনা'তন জাপান 
ঘুদ্ধের কথাই দৃষ্ঠান্তস্বক্ূপে ভাবিয়া দেখনা । ব্যব- 
হা'রিক রাজনৈতিক জগতে যদ্প, আধ্যাত্মিক জগতে, 
শ্রী বিষয়ে ঠিক তুজ্রপ? সেই জন্তই কি টি 
মহধাশক্তিপ্রকাঁশে ধন্ম বিপ্লবের কথা শাস্ত্র প্রদিদ্ধ? 
ক্ষিন্ত গ্রবল ঝটিকার পরেই প্রন্কতি শাস্তভাঁব বারণ 
করে, কার্য্যের পবই বিরামের স্বভাবভঃ উদ ইন্ন 
এবং এ প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মনুষ্য 
দমাজে দৃঢ় তর অধকাঁর স্থাপন করিয়া বসে। 

গুরুবূপী শক্তির উদয়ে যে আধ্যান্মিক জগঞ্ডে 
ভাঁববিপ্লব সংঘটিত হইবে, ইহা নিশ্চয় তবে এ 
ভাঁববিপ্রৰ ঘে ধীর পদসঞ্চারে দেশময়১সমা জময়,কখন$ 
অধিকার স্থাপন করিতে পায়ে না, তাহা নহে 
বঞ্চাতাড়িত বস্রবিলোড়িত বিচ্ছিন্নঘঙক্দ জলধিজলে 
স্ফীতি ও তরঙ্গের প্রপার) উহা! একভাব | আর 
চক্সেদয়ে িপ্ধীকিরণপ্লাবিত সমুদ্রবঙ্ষের উল্লাল ও 
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শ্দীতি--উহ1! আর এক ভাঁবাঅমিতাভবুদ্ধ, জ্ঞানগুর 
শস্কর, শ্রীটৈতন্য প্রভৃতির উদয় কালের কথ! তুলনায় 
'্নবণ কর-_-তাহা হইলেই এ কথা হদয়ঙ্গম হইবে। 
অবতার জগদ্গুরু-_মনুষ্যরপ্ে ঈশ্বর | মনুষ্যত্ব 
ঈশ্বরদ্বের অপুর্ব .মিলন-_মা্ছুষে, অমান্ধুধী দৈণী 
শক্তির বিকাশ-_শক্তিপ্রন্থত সংসারমহা মন্দার 
ধুল্লবিকশিত পারিগাঁত। ঈর্বর) সংসারে সমগ্র- 
শক্তির ব্যবহার,চাঁলন ও ষণার্থ ভাবে নিকমন করেন; কিন্ত 
কখনও তাঁহার বশীভূত হইয়া আত্মবিস্থৃত। স্তব্ধ ব1 
সূঢ় হইয়া তাহার হস্তে ক্রীড়াপুভলিত্ব প্রাপ্ত হ?য়ন 
না| হে জগদগুবো ! মারবমুত্তি পরিগ্রহ করিলেও 
তোমার জগতৎকারণজ্ঞান এবং তৎসহিত নিজের 
একত্বজ্ঞানের কখনও লোপ হয় না! মায়ার ভিতরে 
থাকিলে৪ও তোমার তৃতীয় চক্ষু সর্বদা! অনাবৃত 
থাকি! মায়ার পারের বন্ত নিরীক্ষণ করিতে থাকে ! 
আর, মনুষাসাধারণকে মোহিত করিয়। দাসভবে 
পরিণত করিয়া রাখিয়াছে বত প্রকার শব্দম্পর্শাদি, 
'তাহারাও তাঁহ!দের প্রভাব, সহত্র চেষ্টাতেও ভোমার 
গর কখনও বিস্তার করিতে পারে না] কেনই 
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খা তোমায় নররূপে ঈশ্বর না বলিব ? 
অবতাঁর-- এগদ্‌গুরু--নররূপে ইশ্বর ! ঈশ্বর 
সর্বাবস্থায় স্বভাবে পুণ--নিজের, কোন অভাব 
না থাকায় তৎপরিপুরণের জন্ত কোন টেষ্টারও 
কাহার প্রয়োজন নাই_ অথচ জগতের যাবতীয় 
টেষ্টার মূলই তিনি । হে নিত্যযুক্ত আত্মীরাম গুরে!! 
তোঁমার'ও স্বরূপজ্ঞান সর্বদা প্রকাশিত! অথচ 
নিষ্ধের কোন অভাব না থাঁকিলেও তুমি মন্থ্বা- 
সমাজের কল্য।পার্থ দিবারাত্র চেষ্টা কবিয়া থাক । 
তোমার আহার, বিহার, নিত্র1, জাগরণ, চে্া, বিরাম, 
ংস।র, সন্না।স গ্রস্ঠৃতি সকলই অপরের ভ্য !-- 
কেনই ব! তোমাকে মনুষ্যরূপে ভগবান্‌ না নলিব? 
অবতাঁর--জগদ্ওুর--মানুষীতন্তে এশীশক্কি! 
উর্বরের শক্তি ও মহিমার যেমন. “ইতি নাই,” 
তোঁমারও তদ্রপ! তোমা ভিন্ন আর কে পূর্ব - 
সংস্কারদৃঢ় পাঁধাণসদূশ: মনুয্যমনকে ইচ্ছামাত্রে 
গলাইয়া নিজের ছাচে ঢাঁলিয়া নৃতননত্যধ্ধারণোপ- 
যোগী গঠন দিতে পারে? কেই ঝ|শরীর স্পর্শ 
-মাতেই অহংগ্রন্থি শিথিল করিয়া মানযকে কাধ" 
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কাঞ্চনাতীত ভাব ও সমাধি রাজ্যে-বিচরণ .করাইতে 
পারে? কেই বা “যতো বাচো নিধর্তন্তে অপ্রাপ্য 
মনন সহ”-_রূপ পরমধামে উপনীত হইবার নূতন 
নৃতন পথ আবিষ্কার করিয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কতিবিশিষ্ট 
অধিকারীর নিকট তললাভ সুগম করিয়া দিতে পারে ? 
কেই বা সকল ভাবের সমান মধ্যাদা রক্ষা করিয়া! 
তাহাদের চরম লক্ষ্য যে একই, একথা নিগ্রে জীবনে 
প্রমাণিত করিতে পারে £ কেই বা বিপরীত ভাব 
ও পিপরীত মত সমূহের মধো, “ন্ত্রে মণিগণাইব”-- 
সমন্থয়হত্র প্রত্যক্ষ করাইয়া! মনুষ্জ্ঞানের উদারতা 
সম্পর করিয়া দিতে পারে £ কেই বা বন্থজনহিতাক্ 
যুগে যুগে স্বেচ্ছায় মানুষভাবাপন্ন হইয়া অসীম 
উৎসাহে আদর্শের পর আদর্শসমৃহ নিজ জীবনে 
পরিণত করিয়া অনুষ্যমনে তদনুরূপ অনুষ্ঠানের 
সাহস ও বলের উদ্দীপন করিয়া দিতে পারে ? 

হে নিত্যপুদ্ববুদ্ধমুক্তত্বভাব, 'অপারমহিম, কে্জী 
ভূতখিষ্ভান্ধপি আম্মাধান গুরো! তোমার কপার 
ভারত্ত সর্ধকাল পুণাঙ্গেত, ধর্মঙ্গেত্র, জ্ঞানবীর্য্যের 
আক্ষরভুমি! তোমাকে দ্ুলিয়াই ভারতের এ 
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দুঃখ, দারিদ্র, অজ্ঞান! সে ভুলিলেও তুমি তাহাকে 
ভুলিয়া থাকিও না। গুপ্তভাবে * উদ্দিত হইয়া 
ভারতের এবং তন্থ।র! সমগ্র জগতের কল্যাণেব জন্ত 
যে অমোঘ জ্ঞান ও ভক্তিবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছ, 
যাহার কিছুমাত্র পাশ্চাত্যে পড়িয়া তথায় অপুর্ব ভাঁব- 
বিপ্লব সম্পন্ন করিতেছে, হে দেব! হে দয়ানিধে! 
উহ! যাহ(তে ভারতে ফলফ্কুলে সমাচ্ছম মহাঁবৃক্ষরূপে 
পাঁরণত হইয়| প্রত্যেক নর নারীর প্রাণে বল,উৎসাহ, 
উদ্যম, অধ্যবসায়াদিরূপ ছায়! বিতরণ করিরা আমাদের 
আধ্যাত্মিক দুদ্দশ। ও সংসার তাপের অবসান করে, 
তাহাই কর-_তাঁহাই কর ! 

আর তুমি হে অদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা! তুমিও 
ভগবান্‌ প্রীরামরুষ্খ ও বীরেশ্বর 1 শ্রবিবেকানন্দ- 
গ্রচারিত মহাসত্য সকল যত্বে হৃদয়ে ধারণ করিয়! 
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" প্রীরামকৃষ্দেব আপন অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্লীর নিকট 
আপন অবতারত্বের কথায় বলিতেন--“রাঁজা যেমন প্রজাদের 
অবস্থ! জানবার জন্ত ছল্মবেশে মহর দেখতে বেরোয় এবার 
€সই রকম জান্বি।” | 

» [সামি বিবেকানন্দের পিতামাত। গুদত্ত অস্ততষ নীম ]1 
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সেই অপাঁরমহিম অপ্রতিহতপ্রভাঁব গুরুশক্তির 
কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃচঢ়ঘদ্ধপরিকর 
হুইয়! “উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরানলিবোধত” রূপ 
অভয়বাণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার 
কর! নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক-_. 
প্রকাশিত হউক ! | 
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তৃতীয় প্রস্তাব । 
শক্তি প্রতীক-_অবীর, গুরু, সিদ্ধপুরুষ, মন্ত্রদীতা, 
উপগুরু ও শিক্ষক। 
শ্রীরামরুষ্জদেব বলিতেন; ণগাঁছ পাথর নিয়ে 
ভগবানের বিশেধ লীলার প্রকাশ নয়, কিন্তু মানুষের 
মনই তীর বিশেষ লীলার স্বান” ! আবার বলিতেন-- 
গ্যদি মানুষ না থাকৃতো, ভক্ত লা থাকৃতে! 
তো. ভগবানকে পুছতো কে-জান্তো কে”. 
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স্টার অপাঁর শক্তি, মহিমার কথা, বেদব্দেস্ত লিখে 
প্রচার করতো কে? ভক্ত আছে তাই 'রগবান্‌ 
ভাঁছে”। আবার বলিত্তেন-“ভাঁগবৎ, ভক্ত, 
ভগবান্‌, তিনে এক, একে ভিন” ! 
বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থনিচয় বা শক্তিপ্রতীক সমূহের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমর] প্রথমেই মানবে 
শক্তিপুঙ্গার বা গুরুপূঙ্গার অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে 
কেহ যেন না অনুমান করেন যে মানবের ভিতরেই 
বুপি মানব প্রথম, বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া 
ছুপাসনায় নিধুক্ত হয়--গুরুপুজাই বুঝি সে সর্বাগ্রে 
করিতে শিথিয়াছিল। মানবপ্রকৃতির ইতিহাস বলে 
--আঁমরা অত সহজে সরল পথে চলি না; অতি 
সন্নিকট পদার্থই আমাদের অিদুরে বর্তমান ; নিজের 
ঘর ন1 সাঁলাইয়। আগেই পরের ঘর সামলাইতে 
অগ্রসর হওয়া! আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় শ্বর্জব? 
মতুবা যথার্থ জ্ঞান ও সভ্যতা এতদিন জগতে অনেক 
দুর অগ্রসর হইত 1 
' মানবে প্রকাশ্যভাবে শক্তিপূজা জগৎ অল্পকাঁলই 
করিতে শিখিযাছে। ভারতেই ও পুঞ্জার প্রর্থম 
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অভ্যুদয় এবং তারত হইতেই জগতে এ পুজার গ্রাথম 
গ্রচার। স্বামী বিবেকানন্দ ৰলিতেন--“ভারত 
হইতেই প্রবল ধর্শতবঙ্গ কাঁলে কাঁলে উখিত হইয়া 
জগতের সর্ধত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও 
চিরকাল হইতে থাকিবে ।” বৈদিক যুগ হইতে 
উহার আঁভাঁদ্‌ পাওয়া ফার; বৌদ্ধযুগের কথা তো 
নিঃসন্দেহ প্রনাপিত ; এবং বর্তমান যুগের বেদান্ত 
প্রচার আবার, আঁমাঁদর চক্ষসমক্ষেই অতিনীত ? 
ইতিহাস যেখানেই কালে অন্ধকাঁর ভেদে সমর্থ 
হইয়াছে এবং হইতেছে সেখানেই স্বমিজীর প্র কণ) 
প্রমাণিত হইতেছে। 

ভারতেই গুরুরূগী এঁশীশক্তির মানবে প্রথস 
বিকাশ! ব্র্গজ্ঞ বৈদিক খষিকুলই তাহার প্রমাণ । 
অবতাররূগী মহাঁশন্তিকেন্ত্র ভারতেই প্রথম উদিত 
হইয়। জগতে মহাবিপ্রব আনয়ন এনং সভ্যতা. ও 
জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছিল--ভগৰান্‌ বুদ্ধ ও 
ঠাহার পরবর্তী প্রচারকগণের কার্ষোই উহা? 
প্রমাণিত। নাগাঙ্জুনি প্রতৃতি বৌদ্ধ গ্রচারকগণের 
তাঁতীর চীন ও জাপানাধিকাঁর- মহারাজ ধর্ম, 
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শোকের ইলিপ্ট, 'আপিয়া,মাইনর, পারদ গ্রস্থুতি, 
দেশে প্রচারক প্রেরণ--এবং এখনও বিছ্বমান 
শাসনন্তন্তরজির কথা 'মনবণ কব। বহকালাভ্যস্ত 
গুরুর পু্গ! এখন ভারতের মজ্জাগত প্রাণ! 
অব্তার,--আধ্াজ্মিক রাঁজোব একছত্র সআাট, 
স্বদেশের, সর্বকালের লোৌকগুরু, কালে কালে 
অনেক হইলে'ও একই ব্যক্তি, কখনও গুপ্ত কখনও 
ব্ক্তভাঁবে উদ্দিত হইয়া চিরকাল জনকল্যাণে রত ! 
এঁনী সম্পূর্ণতাঁ এবং মীন্ুধী তুর্বলত!র অপরূপ 
মিলনভূমী-_তীহার শরীর ও মন! স্থুলবুদ্ধি মানব- 
মনে বিপরীত ধর্মভাবের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়! 
পুরাণকার হরিহব, তর্দন[রীশ্বরাদি অপূর্ব দেবমূর্তি 
সকলের কল্পনা কবিশাছেন_ বিপরীত ধর্্মশীল 
অপুর্ব অবতার বিগ্রহই কি তীঁহার সে কল্পনার 
মূলে? 
“আঅবজানন্তি মাং মৃঢাঁ মানুষীততনুমাশিতং 
পরং ভাবমজানন্থো মম ভূতমহেশ্ববং ॥৮ গীতা | 
অবতাররূপী গুরুকে সম্যক জানিতে ও চিনিতে 
কে সমর্থ? তিনি সর্বকালেই পরমাত্মার হার 
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গ্ঘমেবৈষ বুন্ুতে সেন লভ্য”--ধাহার নিকটে ইচ্ছা, 
কপাঁয় স্বস্বরূপ প্রকাঁশ করিয়া থাকেন! তাহার 
স্বরূপ লক্ষণ তাহারই প্রমুখাৎ গুনিয়! শ্রুতি-ন্মৃত্যাদি 
ধর্মশাক্স ধতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে 
তাহাঁরই সংক্ষেপ মন্ত্র আনর! নিয়ে প্রদান করিয়| 
জগদ্গুরু আবতার পুরুষে শক্তিপুজার কথা সম্পন্ন 
করিব । ' 

১উম। কে তিনি, পুর্বে কি ছিলেন, এ জন্গে 
মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিয়! তাঁহার আগমন কারণই 
ব| কি?-ইত্যাদি জ্ঞানের স্ুর্তি অনতাঁব পুরুষে 
আশৈশব স্বললী্িক বর্তমান থাকে। ভগবনি শ্রীকুষ্ে 
রী জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সমধিক বিকাশ ছিল,-- একথা 
ভারতের ধর্মেতিহান প্রপণিদ্ধ। 

২য় । অভাব বোধই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার 
মূলে এবং তদভাব পুরণ না হইলেই দুঃখ । নিজের 
অভাব বোধ ন! থাকায়, অপরের তভাব বোঁধ 
হইতে অথবা অপরের অভাববিশেষ দূঘ করিতেই 
অবতার পুরুষে সমস্ত চেষ্টাব আবির্ভব হয়। সে 
একান্ধী চেষ্টার অমিতবেগ, পুরুমলাধারণের অভা ক” 
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বোধপ্রস্থত চেষ্টাীতেগ কদাপি লক্ষিত হয় নাঁ। 
আজীবন নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিতে একমাজ্ তাহাঁরাই. 

সমথ! | 
৩য়। মনোরাজ্যে তাহাদের একাধিপত্য 1. 
আপন মনের উপর যদ্রপ অপরের মনের উপরেও 
তাপ! অপরের মনের কর্দুসঞ্চিত পূর্বসংস্কার 
সমূহ চূর্ণ কিচুর্ণ করিয়া স্বপ্পকালেই নূতন ভাবে 
নৃতনাদর্শে গড়িতে তাহারাই সমর্থ। খরীরম্পর্শ- 
মাত্রেই অপবের মনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন 
করিয়া সমাধিস্থ কর! বা ভ(ববিশেষ'উপলব্ধি করাঁনর 
কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্ব জাঁতির ধর্ম্েতিহাঁসেই 
বিষ্যামান | ১ | 
তর্থ। পরমাত্মার প্রত্যক্ষীকরণের নৃততন পথ- 
বিশেষ আবিষ্কার করা, অথব! জনসঞ্গাজে পুর্ব্ব বিদিত 
গথ বাঁ ধর্মসমূহের ভিতর নৃতন সন্বন্ধসুত্রাবিষ্কার করা 
এবং এ ভাবের নৃতনাঁদর্শ নিজ জীবনে প্রদর্শন করি! 
জনসমাঁজে প্রবর্তিত করা তাহারাই সনাতনক|ল 

হইতে করিয়া আপিতেছেন। 
২ ধর্থ। ধর্মাদর্শ ভিন্ন অবতার পুরুষের জীবনে 
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তাংকাপিক সমাঁজেব নৈতিকাদর্শও স্বভাঁবতঃই 
সম্পূর্ণ পরিস্কুট থাকে । নৈতিকাঁদর্শ, ধর্মীদর্শ হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
যুগে যুগে ভিন্নাকার ধারণ করে--এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম 
না করিয়াই আমরা অনেক সময়ে সকল অবতার 
পুরুষের জীবনই একরূপ নৈতিকাদর্শে গঠিত দেখিবার 
প্রত্যাশা করিয়া থাকি এবং তীহাঁদের অলোকসাঁমান্ত 
চরিত্র রূপে তুলনায় পাঠ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত 
হই | 

৬ষ্ঠ। অণ্তাঁর মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে বলিয়! 
যান, “মামেব যে প্রপগ্ন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে”-- 
569707527৮0 7806 81] ০020 91010695115 
18060, ৪00 2 সা] 056 ৮০৬, 2৫০৮শহে 
ত্রিতাপাবসন্ন জীবগণ আমাকে আশ্রয় কর আমি 
তৌমর্দের শান্তি দিব__এবং তিনি যে লোকগুকু, 
ঈশ্বরাবতার--এ কথ! প্রাণে প্রাণে, শ্বয়ং অনুভব 
করেন ও অপরকেও নিজ শক্তি বলে তন্জপ অন্গভৰ 
করাইয়! থাকেন। 

অব্তার পুরুষের লময়ে সময়ে গুগুভাবে 
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আবির্ভাবের কথা আনরা ইতিপূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। শ্রীধানকঞ্চদেব এ সম্বন্ধে বলিতেন-- 
“মেমন রাজা! সেজেগুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে 
প্রকাণ্যভাবে টযাড়াপিটে নগর দেখতে বেরোন্আবার 
কখন বা ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও কাধ্যকলাপ 
দেখবার জন্য বেবোন্‌ এবং যেই প্রজার| টের পেয়ে 
কানাকানি করতে থাকে--ইনিই রাজা_ ছদ্মবেশে 
আমাদের ভিতর এসেছেন'- অমনি সেখান হতে 
পালন, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ট 
আবির্ভাব জান্ি।” 

শ্রীবামকৃষ্জদেৰ আঁর একটি কথা! অবতার সমন্ধে 
বলিতেন-যথা, “অবতার পুরুষের কোনকালে 
মুক্তি নাই 1” «বেমন সরকারি লোক, জমিদাঁরীর 
যেখানে গোলযোগ উপস্থিত হবে সেখানেই তাকে 
তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতে হবে এবং গোল থামাতে 
হবে, সেইরূপ ব্রহ্ষমরীর জদিদারীর ( জগতের ) 
যেখানেই গোল উপস্থিত হনে সেখানেই আবদার 
পুরুষকে আঁবিভূতি হয়ে লোকের ছুঃখ মোচন 
করতে হবে” 1] এ কথায় কেহ যেন না অনুমান 


রাঃ 'ারতে শক্তিপুজা 1 


করেন ষে তবে বুঝি অবতার পুরুষকে চিরকালই 
মায়াধীন থকিতে হয়। তিনি স্বভাবতঃই 
মায়াধীশ, আত্মারাম-_-কৌন কালেই বন্ধ হন না) 
অতএব তাহার মুক্তি কখন কিরূুপই ঝা হইবে ! 

অবতারই আধ্যাত্মিক জগতে একমাত্র পথ- 
প্রদর্শক। তাহাদের পবিত্র চরিত্রের পুজা জগৎ 
আব্হনানকাঁল হইতে অবনত মস্তকে করি 
অংসিতেছে এবং চিরকাঁই করিবে। তাহাদের 
, মনুযযশরীর পরিগ্রহে সমগা মানবকুল ধন্ত হইয়াছে ! 
হে ভারত! যুগে যুগে তুমিই তাহার বিশেষ 
ক₹পাপাত্র হইয়া ধর্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছ। তাহার সম্মান ও পুজা করিতে কখনও 
ভুলিও না । 

ঈশ্বরাবতাঁরের পুজা ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতে 
ভাঁরত, সিদ্ধপুরুষ, চন্ত্রদাত! কুলগুরু, এবং উপগুক 
প্রন্থৃতিরও চিরকাল সম্মান এবং পুজা করিয়া 
আাঁসিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধেও এখানে দুই চাঁরিটি 
.কৃথ! বল! যাইতে পারে। 

দিদ্ধপুরুষ, ঈশ্বরব্তার নির্দিষ্ট গথবিশেষে অগ্রসর 
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হুইয়া পূর্ণকাঁম ও জীবন্ুক্ত হন। প্র কালে তাহাতে 
অ(র স্বার্থচেষ্টা অপম্ভব হইয়া উঠে কারণ যথার্থ 
ধর্মানন্দ লাভে তাহার-- 
'যং লক্কা চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
ঘম্মিন্‌ স্থিত ন হুঃখেন গুরুণাপি বিচাঁলযতে 8ম তা।। 
এ প্রকার অবস্থা লাভ হইয়া পৃণিবীর যাবতীয় 
দুধ দুংখাদি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া যায়! 
অনতারপুরুষের স্তায় শক্তির প্রীকাঁশ না হইলেও 
তাহাতে গুরুশক্তি প্রবুদ্ধ! ভইয়! নগ্ন লোক কলাণে 
নিযুক্ত থাকেন। ধর্শকগতে নূতন পথাবিষারে 
সমর্থ না হইলেও ভাঁহার দর্শনে কামকাঞ্চনৈকদৃষ্ট 
স্বদর্শী মানব ছায়া প্রতিম ধর্মমাদর্শকে সচল জীবন্ত 
বণিয়া জ্ন্চুভব করিতে গাঁকে ৷ ঈশ্বরাবতারের স্তায় 
ম্পর্শ ব! ইচ্ছামাত্রেই ধর্মাভীবন দানে সমর্থ ন| 
হইলেও তাঁহাদের অপরে, ধর্মজীবন উদ্দীপিত 
করিবার ইচ্ছ! নিক্ষল হয় না) এবং জাতিবিশেষের 
জীবনে এবং তন্মধ্য দিয়! ভন্যান্ত জাতির জীবনে 
উত্তাল তরঙ্গমালা সম্কুল ধর্মবন্ত! ক্ষর্রে।তে প্রবাহিত 
করিয়া অবতার পুরুষের গ্কায় অপুর্ব *রিবর্ন 


৪৮ ভারতে শক্তিপুপ্তা! 


ংসাধিত করিতে না পারিলেও তাঁহারা আপন্ন 
চতুঃপাস্বস্থ জনসাধারণের মনে ধর্মআোত প্রবাহিত 
করিয়া ধন্ত করিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্মা মন্ত্রা্দি 
অবলম্বনে অপরে ধর্মুশক্তি মধ্চারিত করিয়া থাকেন । 
অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহাদের গ্ার 
অপর কোন মীনবেই ধর্শশক্তি সমধিক বিকশিত 
দেখা যায় না। অঅবতার--ধর্ম প্রবর্তক; সিদ্ধআ্সা, 
তত্প্রবর্তিত ধর্মে জীবন গঠন করিয়া দেই ধর্মকে 
পুষ্ট রাঁখেন। ই'হাদের পুজা করিলে, ইহাদের 
আদর্শে জীবন গঠন করিলে ঘে মানব ধন্য ও 
ক্লৃতার্থ হইবে এ সম্বন্ধে অনিক বলা নিশ্রয়োজন | 

স্থল চক্ষুর গোচর না হইলেও ধর্ম জীবন্ত 
শক্তি! অনুষ্ঠানে উহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিতে এবং অপরকেও 'অন্থভব করাইতে পার! 
যায় ! বিশেষ শক্তিলম্পন্ন পুরুষ আপন শরীরমন 
হইতে ত্র শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন 
এবং ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক সন্বন্ধীয় ঘে নল 
অনুন্ভব জীবনে প্রত্যক্ষ করা তাহার ম্বপ্পেরও 
অগোচর ছিল সে' সকলও অপরকে সাক্ষাৎ গ্রত্যন্চ 


'বিবিধভাঁবের গুরুপ্রজীক। ০৫৯ 


'করাইতে পাবেন !--বন্থপুর্বকল হইতে এসকল 
কথ! প্রত্যক্ষ, করিরা ভারত. বিশখ্াদ করিয়া 
জিতেছে | 

আবাব.বহুকালন্যাপি চেষ্ট। ধ্যান ও একাগ্রতা 

ভাববিশেষ উপলব্ধি করিরা , শ্ভাহাকে শব্দ 
৯ সহিত এমন স্দৃট় ভাবে সংঘক্ত. কর! 
বাইতে গংরে যে, উহার উচ্চারণ মাত্রেই এ ভ।ষ- 
বিখেষ উদ্জ্রল বর্ণে অপরেব মনে উদ্দিত ভইযা 
তাহাকে অপুন্ধ জন্ুভব প্রত্যক্ষ করাইবে ; এবং 
'দ্রাত্যেক অনুভব ঘেমন ফলস্বরূপ. আনন্দ বা ছুঃখ 
প্রসব করিয়। মানব জীবন পরিবর্তিত করে, শর 


শব 


'লিচিত্রান্থভবেও তদ্দপ তাহার মন বিশ্যেন্রপে 


পরিবর্তিত হইয়া বিশেষ আনন্দ বা ছুঃখের 
ছসধিকাদী হইবে! উহারই নান খন্ত্রশক্তি। এ 


মন্ত্রশক্তির প্রভাঁবও ভারত বহুকাল হইতে অবগত 
'হুইয়া তদারাধনায় নিত্য নিরত আছে। শঠ, ধূর্তের 
'হুস্তে সময়ে সনয়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, 
উপযুক্ত গুরু সহায়ে ভারতে প্র সকল বিষয়, 
গুরাকালে, এবং . অধুন|॥ বহুবার পরীক্ষিত: এবং 


্প ভারতে শক্তিপূজা ? 


সত্য বলিয়! নির্ণাত হইয়াছে। মন্ত্রশক্তির উপর 
বিশ্বামই--মন্ত্র( তা গুরুপাসনার মূলে বর্তমান । 

অবতার পুরুষৌচ্চ।রিত বাক্য সকলই যথার্থ 
মন্ত্র ও আশুফলপ্রদ; কারণ উহাতে 'ঠাহণদের 
বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে । সহজ বংসর বা 
তদধিক কাল পরেও সে শক্তির স্বল্পধিক পরিচয় 
পাওয়। যাইয়। থাকে । সিদ্ধ পুরুযোচ্চাবিত মন্ত্র 
দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই ফল প্রত্যক্ষ করায়, ইহ 
লোক প্রপিদ্ধি। সীধুসাধকোচ্চারিত মন্ত্রের 
ফল উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষাও অধিক কাঁল 
লাঁগে। 

মন্ত্রককল উপলব্ধি করতে কেবল ধে উপযুক্ত 
গুরুর 'আঁবশ্তক তাহা নহে। **দ্রড়িষ্ঠো বলিষ্ঠো 
মেধাবী” ও শ্রন্ধাসম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্যেই গুরুশক্কি 
সঞ্চারিত হইলে আশুফল প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকে | 
সফল লাভ করিতে এখানেও-উর্ধার জমি, উত্তম 
কর্ষণ, উত্তম বীজ এবং তদুপরি এ বীজের যত্বের 
পহিত সংরক্ষা এবং জলসেকাদির প্রয়োজন । 
বীজ উত্তম হইলেও যে অনেক মময় মন্্রফল 


িবিধভাঁবের গুরুপ্রতীক | ৫১ 


ত্যক্ষ হয় না তাহার কারণ এ সকল প্রয়োজনীয় 
বিষয় গুলির অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমাদের জনৈক অদ্ধাম্পদ বন্ধু বলিছেন “নোক্গর 
ফেলিয়া দাড় টানিলে যেমন নৌকা কখন অগ্রসর 
হয় না! সেইরূপ এ সকলের অভাব হইলে 
ভগবচ্ছন্তি উপসন্ধিরূপ গ্রত্যাশাও বিফল হয় |” 
মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস বিষয়ানক্ত মনের অনেক 
সমর অপকারের ও কারণ হইয়|! থ।কে। এক ব্যক্তির 
মন অপর ব্যক্তির মনের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে পারে জানিরা কাম ক্রোধান্ধ পুরুষ অনেক 
সময়ে নিজস্বার্থতৃপ্তির আশরে এ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকে। অথবা হুর্ধল নীচচেতা পশু বৃত্তি মানব, 
আপন পাঁশব প্রবৃত্তির চরি তাঁত র জন্য,পবিত্র গুরুনামের 
অযোগ্য,'সপর নীচতর পুরুষের সহায়ে এ শক্তি প্রয়োগ 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে বল! বাহুল্য যে খরূপ 
চেষ্টা কদাচিং সফল হইলেও এ ছুর্ব ত্তেরাই পরিণামে 
নানাবিধ ছুঃখ অশান্তি এবং মানসিক অবনতিরূপ 
দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। তন্ত্র শাস্ত্রের অনেকস্থুলে 
পবিত্র এঁশীশক্তি আরাঁধনাঁর বিশেষ বিধানের 


২ . ভারতে শক্তিপূজা । 


সঙ্গে সঙ্গে মারণ উচাটন বশীকরণাদির বিশেষ 
ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হম পাঁশবগ্রকৃতি মানব 
উদ! পরে বিশুদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
ধর্মের নামে প্রবৃত্তির পৈশাচিক ভ্ভিনয় দেখাইয়। 
কলম্কিন করিয়াছে! বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতনকালে 
ভারতে যে এ প্রকার দুর্বত্তের সংখা! অধিক 
হইয়াছিল তাহাও ইন্তিসবাস প্রমাণিত। রী ধর্দগ্র।নি দূর 
করিবার জগ্যই পরে জ্ঞানগ্ুরু শিবাৰতাব শস্কবাঁচার্য্যের 
এবং ভক্তিপ্রাণ নর তন্যের ভারতে উদক্ন। 
তীহাঁর।ই পুনর্ধার শক্তি উপাসনার পনিত্রাদর্শ 
জনপাধারণে দেখাইয়া শিনোক্ত তন্্রশাস্ত্রেব বার্থ 
দর্য্যাদা সংস্থাগন করিগাছিকেন। আ্রীশন্কখাঁচা্ধ্য 
লিখিত শিবদুর্গাদি বিষয়িণী স্তবরাজি ও বিষুসহজ্- 


নামেব ভাষ্য এনং শটৈতন্তের অন্নপূর্ণা দেবীকে 
জপন ইঠ্ন্ধপে উপাসনাতেই উহা অবগত হওয়। 
যায়। অন্নপূর্ণা শ্রীশস্করেরও যে ইঞ্দেবী ছিলেন 


ইহার? প্রন(ণ পায় যায়। 
ভরানকৃষ্ণদেব বদিতেন“গুত্যেক অবতাপই সবত্বে 
শক্তির উপান্দনা করির! গিয়াছেন। খতির বিশেষনুৎ 


বিবিধভাব্র গুরুপ্রতীক। ৫৬ 


গ্রহলাভ না করিয়া কখনই লোকগুরুত্ব লাভ করিতে 
পারা যায় না; অথব! ধর্দভাগিরঘীর প্রধল তরঙ্গে 
দেশ আপ্লাবিত করিয়। জনসাধারণে যথার্থ ধর্ম 
প্রচার কগ্িতে পারা যার না” শ্রীচৈতষ্ঠের নেদান্ত 
ভাঁব বা শক্তি উপাসনার কথা শুন! যায় ন1 বলিয়া 
আপত্তি উ্।পিত হইলে, শ্রীরমকুষ্জদেব আমাদের 
বলিয়াছিলেন “যেমন হাতির ছই প্রকার দাত থাঁকে, 
একপ্রকার খাহিরে, শুক্র আক্রমণ করনার জন্য এবং 
অপর প্রকার ভিতবে, খাবার জন্ত--জ্রীচৈতগ্ঠে ও 
সেইরূপ ছুইপ্রকার ভাব ছিল। ভক্তি, তাহার 
বাহিরের ভাব--সাধারণের নিকট প্রচারের জন্য ; 
এবং বেদান্ত ও শক্তি উপাসনা, তাহার ভিতরের 
ভাব) উহ! নিজের জন্ত--কেখব ভখরতীর নিকট 
সম্ন্যান গ্রহণ এবং অন্নপূর্ণা দেবীর উপাসনাতেই, উহ 
বুঝা যায়” । 
“থে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিভ্রভাবে 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইন্তে হইবে। 
স্বার্থানুসন্ধানের নাম গন্ধ পর্যন্ত ও মন হইতে 
ঘুরে রাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ 
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অসম্ভব এবং অনেক সময়ে বিপরীত ফলেরও 
উদয় হইয়। উপানককে অবসন্ন করে । এ 
কথাটি মনে সর্বদা জাগরুক রাখিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে। অধথা শক্তিপ্রয়োগে বা নিজের 
স্বার্থভ্ুখের জন্ত শক্তিপ্রয়োগে পরিণামে শক্তিহাঁনি 
এবং ছুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইবে নিশ্চয়। অগ্নি 
লইয়া খেলা করিতে যাইয়া অনেকে আনেক সময় 
নিজের গাত্রগৃহাঁদি দগ্ধ করিয়া বসে। স্থল শক্তিতে 
উহা] যেমন, স্ুক্ষুশক্তির সহিত খেলাতেও ঠিক তজ্জপ 
বরং অধিক কুফল প্রনব করে। শারীরিক, মানসিক, 
আধ্যাত্মিক, সর্বপ্রকার শক্তির প্রয়োগই জানিয়া 
"নিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাবধানে করিতে হইবে। 
শারীরিক শক্তির অপবায়ে কত জেকেই না অকালবৃদ্ধ 
হইয়া! আক্ষেপভারপীড়িত জীবন বহন করিয়। আপনাকে 
ও সমাজকে হূর্ব্বল করিয়! ফেলে। মানসিক শক্তির অপ- 
বায়ে কতলোকেই না আবার মেধা শুন্য, অস্থিরমনা ও 
উন্মাদপ্রায় হইয়া আপনাকে এবং অপরকে অধিকতর 
অ'তিগ্রন্ত 'করে। ' আবার আধ্যাত্মিক শক্তির 
অপব্যয়ে কতবার যে ভারত এবং ভারতেতর দেশ সমু 
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পশ্ত, বর্বর তুল্য হইয়া উঠিয়াছে, তহাও ইতিহাস 
দাক্ষ্য দিতেছে । হে উপাসক! এ সকল দৃষ্টান্ত 
মনে রাখিক় শ্রদ্ধার সহিত সাবধানে শক্তিপুজীয় 
অগ্রসর হইও | 

মন্ত্রদাতা-গুর্ূপাসনার কর্থা প্রসঙ্গে বঙ্গের লৌকিক- 
চাঁর-_কুলগুরু ও গুরুবংশের উপাঁপনার কথা মনে 
উদয় হয়। আমর! উহাকে বঙ্গেরই আচার বিশেষ 
বলিলাম, কাঁরণ ভারতের ভন্ান্ত প্রদেশে প্রন্নগ 
আচার অমাদের নয়নগোচর হয় নাই। সেখানে 
সংসার ত্যাগী সাধু ঝ নিষ্টাবান্‌ ধ্ধর্মিক গৃহস্থ যাহার 
উপরেই কোন ব্যক্তির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় 
হইয়! থাঁকে তাহ্যরই নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণের রীতি 
প্রচলিত । সংসার ত্যবগী, গুরু হইলে তিনি ষে 
(কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার ঠিকাঁণাই অনেক সময়ে পাওয়। যায় না। 
কশজেই গুরুকুলের উপাসন! ₹.সম্ভব হুইয়! পড়ে। 
এবং ধান্সিক গৃহস্থ, গুরু হইলে তীহার জীবৎকাল 
পর্য্যন্ত বা তাহার শরীর ত্যাগের কিছু পর পর্য্যন্ত 
শিষ্যের ভক্তি এ ঝশের উপর প্রঝহিত থাকে, এই 
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পর্য্যন্ত । কিন্তু গুরুর পুহ উপযুক্ত হউন রা নাই হউন 
এবং শিষ্যপুত্রের তীহাঁর উপর শ্রন্ধার উদয় হউক বা 
নাই হউক তাহার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে ঈশ্বর লাভের সহায় রূপে গ্রহণ করিতে 
ইইবে-_-এ প্রথার প্রচলন নাই । 

বঙ্গে সংসারতাগী সাধুর সংখ্যা অল্প হওয়াতে 
এবং পিতার গুণ সন্তানে উপগত হয়--এই নিশ্বাস 
থাকাতে এরপ প্রথা গ্রচ্পিত বলিয়া বোধ হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাধির্ভাবের পুর্বে ভদ্র বংশীয়- 
দেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্নযানধর্ম গ্রহণের কা 
প্রাপ্ঘ শ্রবণ গোচরই হইত নাঁ। বিবল কেই কেহ 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশাগত কোন কৌন সাধু 
ঈন্ন্যানীর ভাবে মুগ্ধ হইরা এ পথ অবলম্বন কবিলেও 
প্রায় জন্মের মত দেশত্যাগ করিয়! যাইত । কাছেই 
তাহাদের ছাঁরা বঙ্গে আর এ সম্প্রদার বুদ্ধি পাই 
না। আবার বঙ্গে তন্ত্র মতের সমধিক প্রচলন 
ধাকাতে এবং প্র মতে সন্ত্রীক ধন্ষোপাপনায় আপু 
ভগবত্কুূপা লাঁভ হয়, প্রচার থাকাতে, নিষ্ট/বান্‌ 
উদ্ারমনা গৃহস্থকে গুরুব্ূপে বরণ করার প্রথা 
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গ্রচলিত হয়। 

বঙ্গের এ আচার এখন অনেকাংশে দৃষনীয় 
হইলেও ধতদ্দিন না গুরুকুলের শিষ্যব্যবসায়বৃত্তি বা 
তদ্দারাই জীবিকা নির্বাহ করাঁরূপ কুপ্রথার প্রচলন 
হয় ততদিন পর্যন্ত এ প্রদেশের অনেক কলাণ সাধন 
কবিগ্াছে। উহা গুরুনংশের সন্তানগণের ভিতর 
গুরুনামের উপযুক্ত হবার বাঁসন! প্রবল রাখিয়া: 
বিদ্যা ও সাচার পুষ্ট রাখিয়াছিল। আবার 
সমাঞ্জে একশ্রেণী অনেকটা নিশ্চিত মনে কেবল 
ধর্মাচচ্চাতে নিঘুক্ত থাকায় ধর্্ীদর্শও তাহাদের ভিতর 
উজ্জল গাকিঘ্না লোঁককল্যাণ সাধন করিত। 
গুপনিষর্দিক সময়েব খধিকুল গুহস্থ হইলেও এ্রব্নপ 
অবসর লাভে ধর্মচচ্ঠায় নিযুক্ত থাকিয়া সমগ্র দেশ 
এবং জাতির যে কত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন 
তাহ। সর্বজনবিদিত । 

পূর্বে বঙ্গে অন্নও স্ুগ্রতুল ছিল। মুমলমান 
রাজাধিকাঁরেও সময়ে সময়ে টাকার আট মণ চাঁউলের 
কথ! ইতিহা'ন প্রসিদ্ধ। এখন অন্ন পর্যাপ্ত জন্মিলেও 
বস্পীয়, ধকটের. কুগাঁয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
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এবং বাম্পীয় পৌতবাহনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানির প্রবল আোতে বঙ্গের অন্ন অন্তত্র নীত হয়। 
তছুপরি বিলাতি সভ্যতার মহার্ঘতা, বিদ্যাঁশিক্ষার 
বিপরীত ব্যয় প্রভৃতি নানা কারণে গুরু এবং শিষ্য 
উভয়েই ব্যতিব্যস্ত। উভয়কেই নানা উপায়ে 
কথঞ্চিং জীবিকানির্বাহ করিতে হইতেছে । পরিশ্রম 
না করিয়! নিশ্চিন্ত হইম্া জীবিকা নির্ক্াহি, গুরুকুলের 
হুকালাভ্যন্ত। সে জন্ত তাহাবাই সমধিক বিপদে 
পতিত হইয়াছেন; এবং মিথ্যাভাঁধণ, চাঁটুকারিত। 

ভূতি নীচউপায় সমূহ অবলম্ধন করিয়া শিষ্যবর্গের 
মনোর্ঞুন দ্বাবা অর্থ সঃগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া 
তাহাদের তনেকেই এককালে ধর্মতেজদিহীন হই! 
হতশ্রী ও ইতর হইয়া পড়িয়াছেন। শউপঘুক্ত গুরুর 
অভাবে শিষ্যের ভক্তি ও হ্াস পাইয়াছে। এখন এ 
প্রথাব উচ্ছেদ 'অনিবাধ্য এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের 
অকল্যাণ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 

আবার দেখবযাঁয়। অবতার অথবঝ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন 
ধন্ধাত্ম। মহাপুরুব যে বংশ পবিত্র করেন তাহার প্রায়শঃ 
লোপ হইয়া থাকে) অথব। মে বংশে আর 
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সেরূপ শক্তিমান্‌ পুরুষের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন “30175 বা 
বিশেষ শক্তিমান্‌ পুরুষ, কোন ও বংশে জশ্মিবাঁর কালে এ 
ংশেব পূর্ববপর যাবতীয় শক্তি যেন নিঃশেষে আকর্ষিত 
হইয়। তাহাতে সমাবিষ্ট এবং প্রকাশিত হয়। সেজন্যই 
তাহার জন্মের পরে বংশে বাতুল, শ্রীহীন বা অতি 
সাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই জন্মগ্রহণ করে এবং 
ক্রমে বংশের অনেক স্থলে লোপও হুইয়! যাঁয়!% 
সেই জন্ত অবতার বা সিদ্ধ পুরুষ যে বংশ পবিত্র 
করিয়া থাকেন তাহার উপর স্বহঃই লোকের শ্রদ্ধ! 
ভক্তি গ্রবাহিত হইলেও উহাতে ধর্শশন্তির প্রকাশ 
সর্বকাঁল স্থির থাকে না। উহাও বোধ হয় শিষাকুলের 
গুরুকুলের উপর ক্রমশঃ ভক্তিহীনতাঁর অন্যতম 
কারণ। 
মন্ত্রদাতা গুরু, একজন হইলেও শিষা তাহার 
নিকট যাহা শিক্ষিতব্য শিক্ষা ও নিজ জীবনে সাধন 
কবিয়ী, ধর্্মবিষয়িণী অপর শিক্ষা সমূহ অপর গুরুর 
নিকটে যে সম্পূর্ণ করিতে পারে ইহা! বেদাদি সর্ধব 
শান্্ের বিধান। ধাহারা এরূপ শিক্ষার সহায়ত! 
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করেন তীাহারাই উপগুরু নামে প্রসিদ্ধ । 

আধ্যাত্মিক জগতে গুরূপাঁসন! ভিন্ন ভারতে বাবহাবিক 
'অপবাবিদ্যাঁ_যথা, রাঁজনীতি যুক্তবিদ্যাদি--বা অর্থ- 
করী বিদ্যার শিক্ষয়িতারও ধিশেষ সম্মান এবং পূজা- 
বিধান'আছে। বর্তমানকালে উহ্কার বিশেষ অভাঁন 
লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাতে গুরু এবং শিষা অথদ 
শিক্ষক এনং ছাত্র উভয়েবই দোষ বর্তমান বলিয়| 
বোঁধ হয়। শিক্ষক ছাতদিগকে নিজ তনয়ের হার 
ভালবাস! ও স্সেহের চক্ষে দর্শন করেন না, ছন্রেরাঁও 
শিক্ষককে পিতার ভ্তায় ভক্তি ভালবানা প্রদর্শন 
করে না। ম্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 
“তরদ্ধাহীনতাই আমাদের শিক্ষাজগতে সর্বনাশ 
সাধ করিতেছে লং আন্ধার অভাবে 
আমাদের বাঁলকদ্িগের যথার্থ শিক্ষালাঁভ হইন্তেছে 
না” । ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
সন্বন্ধ থাকতে এপং বিদ্যা যে কেদল অর্থোপাঞ্জনের 
জন্য নহে-জ্ঞানলাভের জন্য, এই ভাব বর্তমান 
থাঁকাতেই ইউরোপে অধুনা বিছ্ঞার এত উন্নতি 
হইয়াছে 1, শিক্ষাকাঁলে গুরুর সহিত একত্র বাসের 


বিব্ধিভাবের গুরুপ্রতীক। ৬১ 


এবং তাহার প্রত্যেক কার্ধা দেখিয়। তাছ্ছার প্রতি 
বাহাতে ভক্তির উদয় হয়, সে সকল বন্দোবস্তের 
অভাবই এ প্রকার শ্রদ্ধাধীনতাৰ কারণ বলিয়া 
বোঁপ হয়। পুরাকালে ব্র্গচারী ছাত্রগণ গুরুকুলে 
বাস কধির| যে কতদূর যথার্থ শিক্ষালাভ করিত 
তহ। পুরাণেতিহান পাঠে জানিতে পারা যয়। 
মানবে গুরুরূপিণী শ্রণীশক্তি আবিভূ্তা হইয়া 
মানব জাচির পবম কল্যাণ সাধনে যে প্রবৃস্তা হন,অগবা 
বর্ধর বন্য মাঁনবকে সমাজ, নীতি, বিদ্যা, ধর্্মাদি 
আলোক-দানে দেবতা কবিয়। তুলেন_ একথার 
পরিচর ঘেপিম হইতে পাইর়াছে দেই দিন হইতেই 
ভাঁরত বুঝিয়াছে গুরু মনা নহেন !_-গুর নরশরীবে 
প্রশী বিকাশ ! সে দিন হইতেই “গুরুত্ররক্গা গুরুবিষুঃ 
গুরুদেবো মহেখরাদি” মন্ত্রের এচর.! সেই সময় 
হইতেই প্রচাঁর- 
যস্য দেবে পরাভভ্ভিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। 
তস্তৈতে কথিভাহর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্নঃ--শ্বেতাখতর | 
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে কখনও জ্ঞানলাভ 
হয় না। হেভারত! শ্রীগুরুর মুর্তিতে শত্বিপুজা 


৬২ ভারতে শক্তিপুজ! | 


ফরিতে যতর্দন তুমি না ভূলিবে ততদিন পৃথিবীতে 
এমন কে আছে যে তোমার জাতীঘ জীবন ব! 
শক্তির লোপ করিতে পায়ে? গুরুবলে বলীয়ান্‌। 
শুরুরূপ” ধ্ুবতাবানিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া গস্তধ্য পথে অগ্রসর 
হও! 

আর তুর্নি, হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম শুরে| 1 
ভুমি আমাদের জ্ঞান চক্ষু সম্যক্‌ প্রস্দুটিত কর! 
তোমাকে বার বার প্রণাম করি] তোমার কপায় 
প্রত্যেক ভারত ভারতী নবীন আধ্যাত্মিক জীবনের 
দিবাভাবের অমিততেজে সমাক্‌ উদ্ধন্ধ হউক 
এবং অদ্ধাসহকারে ভোঁমার পুজা করিয়া দশের 
কল্যাণের জন্ত নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদানে 
সমর্থ হউক! হে শ্তামা,_শুরুবূপিণী! পদাশ্রিত 
ভারতে নবযুগে নবশক্তি সঞ্চারিত কর! ঘাহাতে 
তোমার শ্রীমুদ্তির জীঘন্ত পুজা প্রচারে মে চির- 
তীর্থ হইতে পারে, অপরফেও তজ্প করিতে 
পারে! 


ভারতে শক্তিপুজা ৷ 
৪র্থ প্রস্তাব । 

শক্তিগ্রহীক--দেব, মানব এবং ভন্তান্তা | 

সর্বকলে বে কোঁন বস্ত বা ব্যক্তি, সাণকবে 
গন্তব্যের নিকটবর্তী করিয়াছে বা ধর্মলাভের-- 
নিশ্যস্তদ্ববুদ্ধমুক্তম্বভাব মানবান্ৰা ও জ্রীভগবানের 
শ্বরূপ জ্ঞানলাভের--সহায়ক হইয়া তদ্বিষয়ক উচ্চ- 
ভাবসমুহ তাহার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে) 
ভারত তাহাকেই প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়! 
উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যঙজোপানে আরোহণ 
করিয়াছে । সর্বদেশে সর্বজাঁতির ভিতরেই সত্য- 
লাভের উহাই ক্রম। তবে, পৃথিবীর অন্ত সকল 
জাতি নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর সত্যান্তরে উপনীত 
হইয়া প্রথমটিকে মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া দুরে নিক্ষেগ 
করিয়াছে, আর তাহার সহিত সম্পর্ক মাত্র রাখে 
নাই; শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারত তাহা না করিয়া অন্রূপ 
কমিয়াছে_কৃতজ্ঞতাপুর্ণ হৃদয়ে এ নিম্ন সত্যকে 


৬৪ ভারতে শক্তিপূজা। 


ব্থাষথ স্থানে রাখিয়-_উচ্চাঁরর্শ গ্রহণে এবং তন্বার। 
নিজ জীবন নিয়মিত করিতে এখনও অসমর্থ পুরুষ 
সকলের কল্যাণের নিমিন চিরকাল উহার পোষণ 
ও পুজা করিয়াছে । ভারত, উচ্চ, উচ্চতর আদর্শ 
সমুহ লাভে স্বয়ং কৃভার্থ ভইয়ই, ভাঁবিয়াছে, এই 
“মই, বাশ, দড়ি বা পিড়ি অবলম্বনে আঁজ আমি 
'সত্যসৌধেব এই উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলাম, 
'কাল অন্ত কেইও তো এই ছাদে উঠিবাব সঙ্গর্প 
করিয়া আগমন কবিতন্তে পাবে, তাহার ৪ ছে] 
এই মই, বাশ, দড়ি বা সিড়ি আলপম্বন ভিন্ন 
গৃতান্তর নাই) অতএব তাহার বা তাহাদের 
সহায়তার জন্য উহা নই না করিধা রাখিয়া 
-দওয়।ই ভাল! ভারতের এই ভাঁকটিই শ্াভগবান্‌ 
-শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইর| অমৃনময়ী গাতে এইন 
চিরনিবদ্ধ করিয়াছেন £- 

'ম বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মনর্গিনাম্‌। 

' যোজয়েখ দর্ববকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ মমাচরণ ॥- গীত 
জ্ঞানী, . সাধনফলে ্বং ধর্ম বা ঈশ্বর- 
-হ্ানবিষ্য়ক উচ্চতম সত্যে আরোহণ করিয়াছেন 


[হি 


ব্বিবিধভাবের গুরুপ্রতীষ্ষ। ৫ 


হলিয়া, দেশক।লপাত্রভেদ বিচার না করিয়া, 
উহা জনপাপারণে প্রচার করিবেন না। কিন্ত 
অজ্ঞ ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বান সহকারে শ্রীভগবানের 
উপাননার নিমিত্ত যেযে কর্মের অনুষ্ঠানে রত 
ততৎমকলের অনুমোদন ও যথাপম্তব আচরণ কন্দিয় 
তাহার শ্রদ্ধা যাহাতে এঁ বিষয়ে আরও দৃ়ীভূত 
হম তাহাই করিবেন । কারণ, ধর্্গত 
উচ্চতম সত্যের ধারণা, ব্যক্তিগত সাধনের পরি- 
পক্ষাবস্থা় আপন! আপনি উদয় হইয়া থাঁকে। 
কেবলমান্ড কাহারও কথার তল্ল(ভ কাহারও কখন 
হইবে না। 

এঁ ভাঁবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আঁবাঁর 
ধর্তম[ন যুগে আমাদেব শিক্ষা দিয়াছেন --“কাহারও 
ভাঁব নষ্ট কর্তে নাই) ভাব নষ্ট করা মহা দোষ। 
যেমন ভাঁব_-তেমন লাঁভ। ভাব আশ্রয় করিয়াই 
মানুষ সতাবস্ত লাভ কবে; কারণ শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং 
ভাঁবময়! পোলার আতা বা হাতি দেখিলে যেমন 
সত্যের আতা ও হাতি মনে পড়ে, সেইন্ধপ মৃদ্ধযী, 
পাঁষাণময়ী মু্তি দেখিলে চিগ্ননী মূর্তির উদ্দীপনা ইন্স,৮ 


৫ 


৬৪ ভারতে শক্তিপুজা। 


ইত্যাঁদি। 

শক্তি পুজার অবতারণায় আগর! প্রথমেই 
গুরূপাঁসনাব উদ্লেথ করির়ান্তি। কেননা, গুরু 
প্রতীকই সর্ব প্রতীকশ্রেষ্ঠ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত 
হইয়া, বর্তমান ঘুগে সর্ধাগ্রে পুজিত হইয়া থাকে। 
হইবারই কথা--কাঁরণ, শ্রগুকুই ইষ্টমন্দিবের দ্বার 
স্বরূপ । দ্বার রুদ্ধ থাকিলে যেমন মন্দিবে গ্রন্শ 
লাভ হয় না, শ্রীভগব্ানের খুরুণক্তি প্রদনা না হইলে 
সেইরপ মানবের ইঠ্টদশনাশা বৃথা । মায়ানিরুদ্ধ- 
দৃষ্টি ভ্রান্ত মানবের চক্ষরুন্সমীলন করিবার ভন্তাই 
কপাপরন্ণ শ্রীগনানেব গুরুবূপে উদয় ! সর্ধদেশে 
সর্বকালে মানব যাহা কিছু সত বা জ্ঞান লাভ 
করিধাছ্ছে বা করিবে, তাহা এ গুরুশক্তি প্রভাবে ! 
বাহ্ান্তর ভবে নান! প্রতীক অবলম্বনে গুরুশক্তিই 
প্রকাশিতা হইয়া তাহাকে বধীরনিশ্চিত গতিতে 
দেশক1*ধনচ্ছিম্ন জগতে নিম অত্য হইতে উচ্চতর 
এবং উচ্চতম সত্যে আরুঢ় করাইতেছে। আবার 
এ গুরুশস্তিই পুর্ণ স্বরূপে, সান্বিকবিগ্রহে মাঁনবশরীর 
ও মানবীয় ভাবাবলম্বনে বুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, 


বিবিধভাঁবের গুরুপ্রভীক। ৬৭ 


গিত্য নূতন নৃতন ধর্াদর্শ নিজনীবনে প্রতিফলিত 
করিয়া, মাঁনবকে সেই ছচে জীবন গঠিত করিতে 
শিক্ষা দিয়া, দেশকালাতীত, কেবলানন্দর্ূপ সমাধিতে 
তুবীর সতান্ুভবের উপায় সহজ ও সুখবোধ্য করিয়! 
দিতেছে! সে জন্তই উপনিষদে আপ্তকাঁম খধি 
গাহিয়াছেন__ র 
যস্ত দেবে পরা ভক্তিরধথা দেবে তথ| গুরৌ । 
ভশ্তৈতে কথিতা হৃর্থাঃ প্রকাশন্থে মহাস্মনঃ ॥ 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ । 
“ইষ্টদেবের স্তায় গুরুতে যাহার পবম ভক্তিত্রদ্ধা, 
ভাঁহারই নিকট পরম সত্য, আপন স্বরূপ প্রকাশ 
করেন 1” পেজন্তই কণিত আছে_- 
শিবে কষ্টে গুরুত্ত্রতা, গুরো রুষ্টে ন কশ্চন। 
গুরুগীতা। 
দেবদেব উপেক্ষিত হইলে গুরুণক্তিসহায়ে মানব 
ভাগার প্রসন্নতা পুনরায় লা করিতে পারে, 
কিন্তু দয়াঘনমূর্তি শ্রীগুরুশন্তি কোনও কারণে 
অপ্রসন্না হইলে মানবের জ্ঞানলাভের দ্র বহু- 
কালের জন্ত রুদ্ধ হইয়া গাঁ্ট অন্ধতম অশধিয় 


এর ভারতে শক্তিপূজ!। 


তাহাকে ঘিরিষ্কা ফেলে 1__ সে তমোগুণের হস্ত হইতে 
নিস্তার লাভ এক জীবনে কখনই সম্ভবপর হয় না! 
সে জন্তই যুগাবতাঁর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার ইংরাজি, 
ভাবাঁপর শ্রদ্ধানভিজ্ঞ বাঁলশিষ্যমগ্ডলীকে নিজ শরীর 
দেখাইয়া বলিতেন-__গ্ভাথ, এট। কেবল খোঁলমাত্র; 
এই খোল্টাকে আশ্রয় করে শুদ্ধবোধা নন্দময়ী মা! 
লোকশিক্ষা দিচ্চেন ; সে জন্য এর কাছে এলে, 
একে স্পর্শ করলে, এর সেবা কল্লে লোৌকের ধর্ম্ম- 
ভাবের উদ্দীপনা হইয়া ঈশ্বরলাভ হয়; কিন্তু খুব 
সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত এটার সেবা কর্বি । শ্রদ্ধার 
অভাবে আমি রাগ কোর্বো না; কিন্তু এর ভিতর 
যে আছে সে যদি অবজ্ঞিত হয়ে একবার ছুবলে 
দেয়, ত। হলে জ্বালায় অস্থির হতে হবে।”” এক 
সময়ে কোন দুরন্ত শিষ্য নিজ ঘ্বণিত জীবনালোচনায় 
ক্ষুক্ধ হইক্না দুঃখে অভিমানে শ্রীরামকৃষ্জদেবকে নান! 
অযথাভাষগ করে। অপাঁর দ্নানিধি শ্রীরামরুযুদেৰ 
তাহাতে তাহার জন্ বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া! ব্যাকুল 
ভাবে বলিয়াছিলেন--“ওরে, ও আমাকে যা বলে 
যুক গে? (নিজ শরীর দেখাইয়া!) এর ভিতরে 


বিবিধভাবের গুরু প্রতীক। ৬৯ 


যে আছে, তাঁকে হে! কিছু বলেনি? আমার 
চিদানন্দময়ী মাকে তো! কিছু বলেনি ?” 

হে ভারত সাবধান! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান্‌ ! 
বিদেশী ভাবাপনন হইয়া মাজ বিদেশী অনুকরণে 
শ্রীগুরুর পৃক্মায় অবহেল। করিও না। আজ আট 
শত বৎসরের অধিক কাঁল হইল, নাঁনারপে নান 
ভাবে বিদেশী আপিয়া, কখন স্ততিবারদ করিয়া, 
আবার কখন বা ভয় দেখাইয়া তোমাকে এ শক্তি- 
পূজীয় বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে_-পাশব 
বল প্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া ক্ষুৎক্ষামপীড়িত তোমার 
পরিস্নান চক্ষের সমক্ষে নানা প্রলোভন আনিয়! 
একে একে ধরিতেছে! কিন্ত শ্রীগুরুশক্তিরই 
পরিণামে জয় ভাবিয়া, তুমি ও এতদিন তাহ উপেক্ষা 
করিয়া আসিয়াছ! সেজন্ত বাঁবিল, মিসর, 
রোম, গ্রীস, ও তুর্কাদি জাতিসমূহ দুর্জয় কালআৌতে 
তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাঁমিয়া যাইলেও কৌপীন- 
মাত্রাচ্ছাদিতকটি, তিতিক্ষাসঘ্বল, অনিত্যের ভিতর 
সর্বদা নিত্যদর্শনাভিলাষী, গুরুপাদনিবদ্ধদৃষ্টি ও 
তদনন্যশরণ তোমার সন্তানকুল সফল বাঁধাবিষ্থ 


৪" ভাঁরতে শক্তিপূজা । 


অতিক্রম করিয়া আজও বর্তমান! তোমারই পুণ্য- 
ক্ষেত্রে আজও সর্বদেবদেবীস্বরূপ দিবা গুরুশস্তি 
মনুষধীতন্ন পরিগ্রহ করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করতঃ 
“পরিত্রাপাঁয় মাধুনাঁং বিন।শায় চছুষ্কতাং”-_-আবিভৃতি! 
হইত্েছেন। তোমারই সন্তানকুলের সমষ্টিততমৃত্তি 
স্বরূপ নরাবতার অজ্ঞুন, কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথমান্ধে 
শ্রীগুরুপাদ্বকোদ্দেশে সর্বতোভাবে আক্মোতসর্গ 
করিয়া কাতরকগে যাঁহ। বলিয়াছেন-_ 


কার্পণ্যদোবোপহতস্ব ভানঃ 
পুচ্ছামি ত্বাং ধর্মমসংমুছচেতাঃ | 
যচ্ছেয়ঃ শ্তানিশ্চিতং বূুহি তন্মে 
শিবাস্তেহহং শাধি মাং বাং প্রপন্নং ॥--গীত | 
“হে প্রভু ! ভয়ঃ মমতা গ্রভৃতি নান। দুর্বলতায় 
আচ্ছন্ন হইয়! আমি, কি যে করা কর্তনা তাহা 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি নাঁ। আমার অহঙ্কার 
'মভিমান দূর হইয়াছে--আ'মি এখন দয়ার পাত্র ।. 
এ সমঘে যাহা কর! কর্তব্য, যাহা! করিলে আমার 
ও অন্যের মঙ্গল হয় এবং অধর্মশাচর« কর! ন| হয়, 


দবেব্ধভাঁবের গুরুপ্রতীক। ৭ 


তাভাই আমায় খলিয়। দাও। আমি তোঁমার 
শরণাগত শিষা-_আম়াকে আশ্রয় দাঁও,পথ দেখা ৪1৮ 

-তাহা তোমার প্রতেেক এবং সকল সস্তানের 
জনাই উচ্চারিত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের 'প্রার্থন। 
শ্রীগুরু-চরণপ্রধৃন্তে সকলের জন্য সর্বকালের নিণিস্ত 
পৌছিয়াছে! সে অভয়বাঁণী-_“অহং তাং সর্ধ- 
পাপেভে মৌক্ষবিধ্যামি মা শুচ”-- তোমার সম্তাঁনের 
প্রত্যেককে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দৈব বলে 
বলীফান্‌ করিয়া! রাখিয়াছে ! ধৈর্য্য ধর, পনিত্র ভাৰে 
নিভাঁক হদয়ে তীহাঁবই অনন্যশবণ হইয়া থাঁক-- 
তোমাকে অবলম্বন কৰিয়া শ্রীগুরুর এখনও স্সনেক 
লীলা একটিত হইপে।  দেখিতেছ না কি-- 
অন্যগতে,ধন্মরগগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা? 
ইতিহ!স সহায়ে দেখ__সর্দমকালে বৈদেশিক নির্যাতন 
তোমার সন্তানের মাংসপিগুময় ন্গণভঙ্কুর শরীরটাকেই 
কয়েক দিনের জন্য মাত্র নানীপ্রকারে ক্রি করিতে 
পারিয়াছে-_তাহার অনরাত্মটকে কে বাধিবে ? 
কে কখন তাহার অগ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছে ? 
মৃতকে ধরিয়া, ন্যায়কে ধরিরা ধর্মে সদ প্রতিষ্টিত 


ণহ্‌ ভারতে শক্তিপৃজা 


খাক ; জানিও-_ভাব-জগতই স্থল জগৎটাকে ইচ্ছাঁ- 
মত ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, পরিবর্তিত ও নিয়মিত 
করিতেছে ; জানিও--কোন শর্ধরীই চিরস্থায়ী নয়, 
সকল অবস্থারই পরিবর্তন গ্ব। 

অহেতুকদয়াসিন্ধু শ্রীগুরুর পুজা প্রচলিত হইবার 
পূর্বেই কিন্তু ভারতে নান! প্রতীকের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা না 
করিয়া, আমরা পুনরায় শক্তিপূজার সহায়ক 
অন্যান্য প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুখে আনিয়ন 
করিব ন1। 

শ্রদ্ধাবাতাহতা, প্রেমবিকম্পভঙ্গিতা, বিজ্ঞানগুস্থা- 
শামিণী, প্রণবনাদিনী, চিরপাঁবনকরী, ভাঁবময়ী ধর্ম 
গঙ্গার উৎপন্ভিস্থান নির্ণর করিতে নির্মত হইফ! 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতকুলের অনেকে, মানবের অন্তঃস্থিত 
ভীতি-শৈলের শিখর দেশ নির্দেশ করিয়াছেন। 
আবার কেহ বা! বলিয়াছেন--স্থষ্টি করের প্রারস্তে 
আদিম মানব, বিচিত্র শত্তি শালী নানা পদার্থের 
সমষ্টিতৃত-__ বিশ্ববিরাটু দর্শনে বিল্ময়রসে আপ্ল,ত হই! 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশের অবলম্বন সমূহের পশ্চান্তে 


বিবিধভাঁবের গুরুপ্রতীক। শ৩ 


ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা! করিয়! হৃদয়ের পু! 
অর্পণ করিয়াছিল; এ বিশ্ময়ভূধরের পাঁদমূলেই 
সনাতনী ধর্মভাগিরীর আদিম বিকাশ !__উহাই 
গ্রতীকোপাসনার বাস্তব মূল। ভারতের বেদগান 
এরূপেই প্রথমে সমুখিত হইয়া, জলদগভ্ভীর সামধ্বনি 
ও পুতগন্ধী বিশ্বদেববলি ধুমে সান্ধ্যগগন পূর্ণিত 
করিয়াছিল। 

আমাদের ধাঁরণা কিন্তু অন্যরূপ। চিজ্জড়- 
সম্মিলনী, বিপরীতগুণধারিণী, বাস্থান্তরগ্রতিঘাতিনী, 
উভয়মুখী মানবপ্রকৃতি সর্বকীলেই এক বিষম জটিল 
রহ্ম্তা। সহ্আ সহম্র বৎসরের নান! ঘাঁত প্রতিঘাত 
এবং ভূয়োঁদর্শন সহায়েই তাহাতে নিত্য জীবেশ্বর- 
সম্বন্ধ, পরলোকান্তিত্ব, আত্মার চিথ্যত্ব ও অমরত্ব, 
স্ষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব এবং দেববিগ্রহাদির বর্তমান- 
ত্বাদি-মুগক বিশ্বাসনিচয় একত্রিভৃত হইয়া বর্তমান 
ধর্মবিশ্বীসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । জটিল মানব- 
গ্রকৃতির জটিল ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি, জটিল ভাবেই 
সাধিত হইয়াছিল। তুঙ্গশূঙ্গ গিরিরাজি, সর্বপ্রানকরী 
জলধি, বিকটোল্লাস জীমূত্বাহন অশনি, নিশিদিবাকরী 


৪ তারতে শক্তিপুজা ! 


স্যর্য১ বুশীবঞ্জত উম্ং গুভাত বাহিবের ভীষণ ও 
স্থন্দর পদার্থ।নচত্ব, যেমন জাগ্রতাবন্থায় আদিম 
মানবের মনে ভীতিবিন্ময়।দি ভাবসমুহের উদর করিয়া! 
বাহ প্রতীকাবলম্বনে নানা দেবদেবীর পূজা কবিন্টে 
তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইব্রপ মোঁহময়ী নিদারাঙো 
নিত এরবিউ হইয়া সে অথটন্ঘটনপতীয়পী ব্ব্পেব 
কৃইকে যে দন্ত অপৃষ্টশুর্ণ দেশ, কাল, পাত্রাদির 
তানুভন করিত, এ সকলকে, জাগ্রতানভূত পদার্থ 
সকলেব স্যায় বাস্তব বলিয়া বিবেচনা! করিয়া! সে 
ইহলে।ক ভিন্ন অপর এক লোকের অগ্ঠিত্বে নিশ্বাস 
করিতে শিখ্জি ২ জবস ভেদ্ধে এইকপে ছু 
গুকাব অনুভবের সহধঠষে ভীহার দুই গ্রকাব শিন্দ! 
ঘুগপৎ টলিফাছিল বলিয়াই নোর্‌ হয়। 
কালে সর্বরহস্তের উচ্চতম রহদ্য মৃত্যুর সহিত ও 
সাহার পরিচয় হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহার জদয়গম 
ভইল-_মৃত্যু অনিবার্য, মৃতু সকলকেই একদিন 
গ্রান করিবে । . অধীর দয় সে ভাবিতে লাগিল-- 
এ.কি? এ আঁবাঁর কোন দেবতা? এইরগে 
নচিকেত[রূপী . মানব মুত্যুমুখেই ক্রম; শিপিল-+ 


বিবিধভ।বের গুক্কপ্রতীক। ৫ 


ইহকালেই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যবপিত নহে--পর- 
কাল 'সছে--এবং পরকালেও তাহার আস্তত্ব 
স্থনিশ্য়। প্রেতাত্া সকলের, স্বপ্পে ও কখন 
কখন জীগ্রতে সন্দর্শনে তাঁহার এ পরকাল বিশ্বাস 
দুটীভূত হইল। জগতের সকল জাতির প্রাটীন 
পুরাঁণ সংগ্রহে উক্ত প্রেতাত্মা কুলের দর্শনের কথা 
লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনও এরূপে (প্রেতাত্মকুলের 
দর্শন যে দস্তবপর, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহুতোক, 
কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য মকল ভূথণ্ডেই বিদ্যাান। 
পর্ূপ দর্শন হুইতেই যে প্রাচীন যুগে পিভৃপুরুবেব পু্গা 
প্রচপণিত হয়, এ নিষয় নিঃসন্দেহ। প্রাচীন মিনরে 
এ সকল প্রেতাত্মা “কা; নামে নির্দি্ট হইত । এ “কা? 
সকল, তাহাদের জীবিত সন্তানাদির নিকট ভাবিভূতি 
হইয়া, স্ব স্বদুংখ কষ্টের কথা জানাইত। “আমাদের 
অন্প দে” বন্থ দে, ভন্য সন ভোগা পদার্থ দে” 
ইতাঁদ বলিত) “ন] দিলে ভোদের ধ্বংস কপ্সিবঃ 
বলিয়া ভয় দেখাইত-_-এ সকল কথ! তাহাদের 
ভিতর লিপিবদ্ধ জাঁছেণ। ভাঁর্তৈর পিতৃশ্রাদ্ধাদি, 
চীন '9 জাপানের, পিপ্টোপাপনা, ইউরোপ এবং 


দ্ ভারতে শক্তিপুজা । 


আমেরিকার পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান 
যুগের ভূতুড়ে চক্রানুষ্ঠান (90118981890 ৪0৫ 
9০15099 ) প্রভৃতি এ বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য | 
এইরূপে যত দিন না আদিম মাঁনবের মনে 
পরকালবিশ্বাস সমুভূত হইয়াছিল, ততদিন যে সে 
ধর্্মবিশ্বীসে ধনী হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। 
আবার পরকাল বিশ্বাস এবং বিভিন্ন শক্তির আধার 
নানা দেবদেবীতে বিশ্বান যে তাহার মনে যুগপৎ 
উদ্দয় হইয়াছিল--একথাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ 
হয়। প্রথমে এ সকল দেবদেবীর আঁবাঁস, হিমালয়, 
সিনাই প্রভৃতি অত্যুচ্চ ভূধরশূঙ্গে নির্ধারিত হয়। 
পরে মানব যখন সাহসালম্বনে & সকল গিরিচুড়ার 
মনস্তকে উঠিয়। তন্ন তন্ন করিয়। অন্বেষণ করিয়াও 
এ সকল দেবদেবীর পরিচায়ক চিহ্নমাত্রেরও দর্শন 
পাইল না, তখন স্থির হইল, তাহারা! কখন কখন 
এ সকল ভূম্বর্গে আগমন করেন মাত্র নতুব! 
তাহাদের চিরাবাসস্থল, নানানক্ষত্রবিরাজিত গ্রী সুনীল 
গগনের উপর এঘ্োঃপিতর্ ভূমিতে, কৈলাসে, 
গ্রোলকে, কিন্নরকিন্নরী শোভিত স্বর্গে, ইত্যাদি | 


বিবিধভাবের গুরুপ্রতীক। ৭৭ 


আবার উচ্চাঁবচ পুণ্যপাপময়ী কর্মের কণা 
আলোচনায় উক্ত পরলোক বিশ্বীসও ক্রমে পিতৃ- 
লোক, দেবলোক, অন্ধতমবিশিই লোক, নরক 
এবং তির্যাকৃযোনি প্রভৃতিতে মৃতব্যক্তি সকলের 
স্থান নির্ধারিত কবিল। 

এইনার পৃথিবীতে বছুকাঁল বাঁপ ও বহু দর্শনের 
ফলে মানব জাতির মধ্যে ভূতবিজ্ঞান ও মনো- 
বিজ্ঞানের অস্কুব সমূহ ধীরে ধীরে উদ্গত হইতে 
লাগল এবং এ দকল ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর শক্তি, 
এক মহাশভ্তিমানের লীল! বলিয়। অনুমিত হইয়] 
তাঁহাকে কাঁলে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়! 
তুলিল। স্তন্তিত হৃদয়ে মানব ভাবিল--যিনি 
সকলের নিয়স্তা,_ 

যস্য ব্রদ্গ চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্‌। 

মৃত্ার্যস্যোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥ 

কঠ উপনষৎ। 

“ধাহার ত্রান্ধণ ও ক্ষভ্রিয় উভয়েই থাগ্ঘরূপে 
পরিগণিত, স্বয়ং মৃত্যু ধাহাঁর এ খাদের উপযোগী 
র্যঙজবনদৃশ, সেই কালাস্তক বিশ্বদেবকে কে জানিতে 


৭৮ ভারতে শক্তিপূজ! । 


সক্ষম? 

কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না! এইবার 
ওঁপনিষদিক বুগেব প্রান্ত হইল। মানব ধ্যানাদি 
সহায়ে জানিতে ছুটিল-__সেই ঈশ্বর সৃষ্টির বাহিরে 
বা অন্তরে । প্রথমে স্থিব হইল--ভিনি স্যার 
বাহিবে_ শ্ষ্টবিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট ; 
জীব সেনক, তিনি সেবা; জীব তাগাকে কখন 
ধরিতে চু ইতে পারিবে না। 

পরে স্থির হইল--তিনি সৃষ্টির মন্তবেও বহিরে-- 
বিশ্ব তীহাঁৰ একাংশে বর্তম।ন--“একাংশেন 
স্থিতাজগ, ; জীব অংশ) তিনি পুর্ণ; দেহের সহিত 
ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাছির সম্বন্ধের ন্যায় উভয়ে অবস্থিত। 
শেবে স্থির ভইল--শসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিনা 
তাহাকে দেখিলেই তিনি বিশ্বরূপে আপাততঃ গ্রতীত্ত 
হন মাত্র] কোনক্রমে মনবুদ্ধিবূপ গঞ্ডির বাহিরে 
যাইতে পারিলে তবে শুদ্ধ সত্তানুভব সাধ্য ; সেখানে 
£একমেবাদ্িতীয়ং'.-ছুই তো! নাইই, এক--থে 
আছে, একথাও বলা যায় না; তিনি পূর্ণ, নিত্য শুদ্ধ- 
বুদমুক্শ্বভাঁব। জার জীব?--জীব বলিয়া কোন 


বিব্ধভাবের গুরুপ্রতীক। ৯ 


পদার্থ এখানে থাকিলেও সেখানে নাই !-" 
সাধকণঞরণী ভ্রীবামপ্রসাদ থেমন বলিয়াছেন-__ 
বেদের অ'ভাষ তুই ঘটাকাঁশ, 
ঘটের নাঁশকে মরণ বলে । 
ওরে শুশ্চেতে পাপ পুণা গণ্য 
মান্য করে সব খোদালে ॥ 
প্রমাদ বলে ফা ছিলি "ভাই, 
তাই হবি তুই নিদানকালে । 
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, 
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥ 
হবে পাপপুণ্য, ধঙ্মাব্্,। কন্মাকর্মের কি ?-- 
খতন্সণ শবীর, মন, বুদ্ধির গগিব ভিতর) ততক্ষণ 
ও সকল সত্য); যেমন যতক্গণ স্ব রী যায়, 
ভতঙ্গণ শ্বপ্প সতা বলিয়। গ্রঠীত। 
তবে এ সংসার-স্বপ্ন মৃত হইলেই কি ভাঙ্গিয়া 
যায় ?--না--কোঁটি জন্মেও, বিজ্ঞানের উদয় না 
হইলে ভাঙ্গে না। আবার তীব্র ইচ্ছা! সহায়ে এক 
জন্মেই উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়! যাইতে পাঁরে | 
এইরূপে সম্পূর্ণ ধর্মনচক্র ভারতে প্রবর্তিত হইল। 


৮৩ ভারতে শক্তিপূজা । 


বাকি রহিল মীত্র--তর্কযুক্তি সহায়ে উহাকে মাঁনব- 
মনের যথাসম্ভব বোধগম্য কর! এবং সমাজের 
প্রত্যেক অঙ্গ যাহাতে এ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে 
পারে, সেই ভাবে সমাজ গঠন । ভারতের কপিলাদ্দি 
দার্শনিকগণ এবং ভগবান শ্রীকষ্চ হইতে আরম 
করিয়া বৃদ্ধ, শঙ্করাঁদি অবতার নাম! যত মহাপুরুষ 
অগ্যাবধি ভারতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার! 
সকলেই শী বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন । ঠো অনেক কথা-_কিন্তু ইহা তাহার 
স্থান নহে ! 

পাশ্চাত্য পগ্ডিতকুলের ধর্মসঘন্ধীয় গবেষণ। 
পাঠ করিলে উহাতে বিশেষ অঙ্গহানিত্ব লক্ষ্য হইয়া! 
থাকে! হইবারই কথা। কারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশ 
কর্মী ভিন্ন একজনও বিশিষ্ট ধর্ম্মবিজ্ঞ/নীর এতকলে ৪ 
জন্মদানে সক্ষম হইল না! প্রাচ্যভুমি আসিরা, 
বিশেষতঃ ভারত হইতেই ধর্্মমালোক যে পাশ্চাত্য 
পূর্ব্ব পূর্ব অতীত যুগে বরাবর সঞ্চারিত হয়, এ 
বিষয়ের সত্যতা পৃথিবীর প্রাচীনেতিহান যতই 
ঘ্ষালোচিত হইবে, ততই প্রমাণিত হইবে--ততই 


'বিবিধভাব্র গুরু প্রতীক । ৮১ 


আানৰ বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য পুজা বে 
₹ইতেই ধর্মালে।ক পৃথিবীর সর্বত্র বিকীর্ণ হইছে 
খুষ্ট জন্মিবার সহস্র বসবেরও অধিক কাল পুর্বে 
যথন গ্রীক জান্তি বিশেষ বলদৃপ্ত হইয়া! অন্তান্ত সকল 
জর্তিকে পাশনবলে আপন।ধীনে আনিতে ব্যস্ত; 
তখন হইতে বর্তম(ন ইউবোপীর সভ্যতার আদিগুর 
গ্রীসের সহিত ভারতেধ সন্বন্ধ বিস্তাবের কথ।-_. 
ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে । তাঁহাব পুর্ববে মে 
সম্বন্ধ ছিল না--একথাঁও স্পষ্ট বলা যাঁর ন1। 
ভারতের ধর্মপ্রচারক এবং কোন কোল স্থলে 
ভারতের বণিককুলও থে, এ কাল হইতে শ্রীপ এৰং 
তৎসন্তান রোম সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া - 
ছিল, এ বিষয়েও স্পষ্ট গ্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । 
পাঁলিস্তানের আন্টিনক্‌ সহরে ভারত সঙ্াটু ধন্া- 
শোঁকের ধন্দশাপসনখোদিত প্রস্তরস্তভ্ত এ বিষয়ের 
জলস্ত নিদর্ণনন্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান । ইউরোপের 
উল্লেখযোগ্য প্রথম দার্শনিক, “পিতাগোরসের'-_নাঁম, 
এবং সংখ্যা হইতে জগছুংপত্তিরূপ দার্শনিক মতে, 
ভারতের পুতগন্ধের বিশেষ অনুভূতি হয়। কে না 
০ 
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জানে--ভাঁরতের সাধু ও আচীর্ধযকুল অগ্থাঁধর্ধি 
*পিতা, গুরু" 'শবাদিতে জনসাধারণ কর্তৃক অভিহিত 
হয়? কে না জানে_-জ্রীতগবানাবতার মহামুনি 
কপিল, চতুর্বিংশতি তত্ব হইতে জগছুৎপত্তি নির্ণয় 
করিয়া, আপন মীমাংসা “দাঁখা” নামে জনসাধারণে 
প্রচারিত করেন % সংখ্া। হইতেই ফে উক্ত সমাধান 
'সাংখ্য' শব্দে অভতিহিত-_ একথা জার কাহাকেও 
বলিয়। দিতে হইবে না। এইরূপে গীর্স এবং রোনেক 
ভিতর দিয়া থে ভারতের ধর্মমমতসমুভই পুর্ব পুর্ব কালে 
গ্রচীরিন্ত হইয়াছিল--এ বিষফের প্রম্ণনংগ্রহ্‌ দিন 
দিন বুদ্ধি হইতেছে । 

গ্রীটীন ইউরোপে ধর্ম্লোক বিল্তারের আর 
এক কেন্দ্র ছিল--দি্সব। শ্রীমিস্রও যে ভারতের 
ধর্(লোকে 'দীশ্ত 'হইয়াছিল--এ বিষয়েও অনেক 
প্রমাণ পাঁওয়] যাইতেছে । প্রাচীন মিসরি, মিসরের 
দক্ষিপ সমুদ্র দিয়া নৌকাঁবোহণে এ দেশে প্রথম 
আসিয়া বাস করিতে মারন্ত করে--এ কথা মিসরি- 
গর প্রাচীন গ্রন্থে ল্প্ উদ্নিথিত 'আছে। মিসরের 
ধর্সিণে ভারত ভিন্ন অন্ত প্রদেশ নাই। আবার 


বিবিধভাঁধের শুরুপ্রতীক। ৮৩ 


দেখিতে পাওয়া যার-্গাক্ষিণাত্যের মাঁদ্রাজাঘি 
প্রদেশের দ্রাবীড়ির সহিত প্রাচীন মিসরির রং, ঢং, 
চেহারা, আঁচাঁর, ব্যবহার এবং পুজা দেবদেবীর 
বিশেষ সাদৃশ্ত বর্তমান-_সেই শিবশক্তি পূজা, ঘাড়ের 
সম্মনি, বাবরি কাট] চুল, ধুতিপরা, কাছাহীন, মিস্‌ 
কালো রঙ! কাজেই কে লা বলিবে-্প্র 
দ্রাবীড়িই মিলরে যাইয়া বন্ছপূর্কে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল ? পরে স্থলপথে৪ ঘে ভারতের সচিন 
মিসরের বাণিজ্য সমন্ধ স্থাপিত হইম্বাছিল-+এ 
বিষয়ে গ্রাম্মণও . প্রাটীনেতিহাম, এবং আসিয়ার 
অনেক সুলে এখনও বর্তমান, বণিককুলের গতায়াতের 
পথলমুহ (9৮০71850040 795665 ) হইতে 
নির্দীত হইয়াছে। খুষ্টানধর্মপ্রবর্তক ইশার এ 
মিসরে বহুকাল বাসের কথা! বাইবেলের ন্বভাগে 
নিব্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন--তাহার 
ভারতেও ধর্শিক্ষার জন্তফ আগমন হইয়/ছিল। 
যাহাই হউক, ততপ্রচারিত মতের অধিকাংশই 
বে, বৌদ্ধধর্দ এবং ইন্াণি ধর্দপুস্তক “জেন্দাবেস্তাঃ 
হইতে সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই) সেই 
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ভালমন্দ দুই শক্তির ছন্দে _উত্তমের জয়, সেই 
উত্তমের অনুজ্ঞায় মন্দের মানবকে প্রলোভিস্ক 
করিয়া পরীক্ষা, সেই উত্তমের কৃপাপরবশ হ্ঠয় 
স্বয়ং নরশরীরাবলম্বনে মানব্কতাঁপরাঁধের প্রায়শ্চিত্ত 
করণ! আবার ঈশাশিষা ম্যাথুলিখিত প্রচাঁর- 
বিবরণীতে গ্যালিলি প্রদেশস্থ শৈলপাঁদমূলে ঈশার 
ধঙ্দোপদেশ সধন্ধী যে সকল কথা লিপিবদ্ধ 
আছে, অবিকল সেই সমস্ত কথাই বৌদ্ধগ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ শ্রীভগবানাবতার বুদ্ধের শৈলগ্রচারে 
বিবৃত রহিয়াছে । অতএব বৌদ্ধমতের কতক 
কতকও যে, ঈশার মতমধ্যে প্রাবিষ্ঠ আছে-_-তাহাও 
উ্ঙ্ছিণির্ত।  ঈশাশিষ্য যোহছন লিখিত প্রচার- 
' বিবরণীর পূর্বভাগে অতি অপবিস্ুউভাবে লিপিবদ্ধ 
ভারতের চিরন্তন সম্পর্তি- নাঁদব্রহ্গবাঁদের কথাও এ 
বিষয়ে দ্রষ্টব্য । 

পাশ্চাত্য ভূমি এইরূপে ভারতের ধন্দোলোকে 
পর্ব পুর্বব যুগে উদ্ভাসিত হইতে ছিল, এমন সময়ে 
জড়বিজ্ঞানের চচ্চা ও উন্নতি আপিয়া উপস্থিত 
উইল « এবং উহারই ফলে এ ভূমিতে ধদ্দালোক 
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পরিক্ষীণ হইয়া! জড়বাঁদের 'অধিকাঁর বিস্তৃত 
হইল। জড়বাঁদী, জড়খক্তির বিস্তৃত তন্বলাভে 
ভত্প্রয়োগ-বিজ্ঞীনমাত্র-কুশলী। অতএব পাশব- 
ৰলোন্সত্ত পাশ্চাত্যের ধর্মমীমাংসা এখন যে, 
গীতানিবদ্ধ নিম়বোদ্ধত বচনের অনুপ হইবে, 
ইহা! আশ্চর্যযেব বিষয় নহে__ 
+“অসন্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম ॥ 
অপরস্পরপন্ভৃতং কিমন্যৎ কাঁমহৈতুকম্‌ ॥ 
এতাঁং দৃষ্টিমবষ্টভা নষ্টাআ্বানো ইন্বুদ্ধয়ঃ 
গ্রাভবস্ত্যগ্রকর্্মীণঃ ক্ষয়খয় জগতোহহিতাঃ ॥ 
কামমাশ্রিত্য ছম্প.রং দন্তমানমদ্দান্বিতাঃ | 
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তাঁমুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরম! এত্বব্দিতিনিশ্চিতাঃ ॥গীতা । 
“ঈীশ্ববই নাই, তা ঈশ্বর আবার জগৎ স্থার্ট 
করিয়াছেন! কাঁমই, স্ত্রী পুরুষের সংযোগ করি! 
জগংস্গ্টির কারণ। কাঁমোপভোগই জগতে পরম 
পদার্২- এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অল্পবুদ্ধি আস্মর- 
প্রক্কৃতি ব্যক্তি, অহঙ্কার অভিগানে মত হত্যা 
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তই ভোগ কি প্রকারে পাইবে, এই চিস্তাতেই 
অহরহ কালষাপন করে এবং নানা অসদুপাঁয় 
অবলম্বনেও পরাত্ম্থ হর না” 

অতএব ভারতের খধষি এবং অবতারকুলের 
প্ সন্বন্বী মীমাংসার অনুসরণ ন! করিয়া পাশ্চাতোর 
অনুসরণে যে, আমাদের সমূহ ক্ষতি এবং কালে 
ধ্বংসের বিশেষে সম্ভাবনা, তাহা আঁর বলিতে 
হইবে না। অতএব পুর্ব হইতেই এ বিষিয়ে 
আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে। সর্বকাঁলে 
সমাধিগত প্রত্যক্ষই ধর্মের মূল। এ প্রত্যক্ষ 
ভূমির আভাষ আবার জনসাধারণ কেবলমাত্র 
শ্রীভগবাঁনের সাক্ষাৎ দ্রষ্টী ও অনুভাবস্বিতা আপু- 
পুরুষকুলের "পাবনং পাঁবনানীং, জীবন চরিতে, 
ও তগ্থাবে গঠিত সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে 
পাইয়াই উহাতে বিশ্বাপী হইয়া থাকে । এরূপ 
পুরুষের দর্শন, স্পর্শন ব্যতীত ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিতেই 
নিবদ্ধদৃষ্টি, মায়াগ্রস্ত জীবকুলের মানাতীত নিত্যা- 
ননদের আভাষ লাঁভ ন্ুুদ্ুরপরাহত। আবার, 
যাদৃশী ভাবনা! যন্ত সিদ্ধির্ভবতি .তাঁদৃশ'-জভু, 
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ভাবিতে ভাঁবিতে লোকে জড় হুইয়! যাঁর এবং 
সচ্চিদাননম্বরূপ আ্রীতগৰানের চিন্তায় মানব 
তংস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। পরধশগত্যভূমির, প্রন্মপ 
আঁপ্তপুরুমের বহক্ল পবিত্র সন্দর্ণন লাভ হয় 
নাই 3 তদ্বুপরি ঁড়েব চিন্তাতেও বহুকালাতীত 
হইয়াছে । কাজেই উ দুর্দশা! ভবে ভারতের 
ধর্দালোক আবাঁব বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের 
অপার কৃপায় অস্গরমাবলমী পাশ্চাত্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । সে জন্ত আশ! হয়, আবার পাশ্চাত্য 
ভারতকে ধর্মগুরত্বে বর করিয়া, খ্বংসের পথ 
হইতে গ্রত্যাবৃ্ত হইবে এবং জগতের যথার্থ 
কল্যাণে ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়েগ করিতে শিথিবে। 

দেববলে বলীআান্‌ ভারত, চিরকাঁল ধর্ম 
সাজণংকার করিতেই নিজ শক্তি প্রয়োগ-করিয্লাছে । 
ও চেষ্টা বা সাধনফলেই পূর্বোক্ত ধর্ম বিশব|সসমুহের 
সতাতা সবন্ধে সে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। 
ভারত দেখিয়াছে--দত্যই,। প্রতীকোঁপাসনা! ও 
বশ্বীন সহ্থায়ে১। এই ব্হুকাঁলাগনত . সংসার-স্বগ্ন, 
একদিন ভঙ্গি যায়) সভই। সহজ জহল 
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বৎসরের অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরক্কপাঁয় এক মুহুর্তে 
আর্পোকে পুর্ণিত ইয়! ভারত দেেখিয়াছে-- 
সত্যই, শ্ীভগবান্, পূর্ণচিদানন্দস্বরূপে সকপের 
হৃদ্দেশে জলস্ততাবে বিগ্মান থাঁকিয়া, সকলকে 
ফিরাইতেছেন, খুঁরাইতেছেন, উদ্দেশ্ বিশেষে চাঁলিত্ত 
করিতেছেন-_ 

: ঈশ্বরঃ সর্ববভৃতানাং হদেশেহজ্জুন ভিষ্ঠতি 
ত্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি য্থারূ়ানি মায়য়! ॥শীতা 
সত্যই, কেবল তাহার শরণাপন্ন হইলে পূর্ণ 

শান্তি লাভ--“নান্তঃ পন্থা বিছ্যাতেহয়নায় 1: নতুবা 
'আঁর অন্ঠ উপায় নাঁই 1 

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে 
শ্রীভগবচ্ছক্তি 'মাঁনবনয়নে প্রকাঁশিতাঁ হইয়াছেন। 
বৈদিক যুগের তেত্রিশটি দেবপ্রতীক, এইরূপ 
পৌরাণিক যুগে তিন শত তেত্রিশ কোটি দেব- 
প্রতীকে পরিণত | তাঁই বলিয়া কেহ না অনুমান 
করেন--এ্র তেত্রিশকেটি দেবকুলের প্রত্যেকেই 
এক সমক্নে' সমভাবে মানব মনে আপনাপন প্রভাব 
নিস্তার করিয়াছিল । ধর্মেতিহার্স পাঠে অবগত 


বিব্ধভাবের .গুরুপ্রতীক । ৮৯ 


হওয়া যাঁয_ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ঘেব- 
প্রতীকোপানন! প্রবর্তিত হইয্া, ভারতে পুজালাত 
করিয়া, মানবের ধর্মলাভের সহায়ক হইয়াছিল। 
মন্ত্রশান্্রাদি পাঁঠে কত গ্ররূপ দেবতার নাম মাত্র 
কেবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের ধ্যান এবং 
পূজাপদ্ধতিনকল বর্তমানে লোপ পাইয়াছে। 
তিব্বত, চীন, জাপানাদি প্রদেশে এ সকল 
দেবতার পুজাঁপ্রচার এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভারতের ধর্মরপ্রচারক ষে, বনু প্রাচীন 
যুগে এ সকল দেবপুজা! ভারত হইতে উক্ত প্রদেশ 
সকলে লইয়! গিরাছিল, তাহাঁও বেশ বুঝিতে 
গার! যায়। 

বৌদ্ধযুগে শতদলে আঁপীন উজ্জল বুদ্ধমুর্তিক 
প্রতীকরূপে উত্তর ভারতের অনেক স্থলে অবলম্বিত 
হয়। ক্রমে উহাই শতদলমধ্যবন্তী উজ্জলালোঁকে 
বা পন্মান্তর্গত উজ্জ্লকিরণবর্ধী মণিথণ্ডে পরিণত 
হয়। তিব্দতে এবং অন্যন্ত বৌদ্ধদেশে এখনও 
উহাই যে, সাধকের ধ্যানাবলম্বন, তাঁহা *€" 
মনিপন্মি ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্পষ্ট ব্যস্ত । | 
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বহিজগতের পদার্থনিচয়ের স্তায় শরীরাভ্যন্তরীথ 
নানা পদার্থও প্রতীকরূপে কাঁলে অবলম্বিত 
হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি এখনও বর্তমান 
এবং কতকগুলি অধুনা লোপ পাইয়াছে। হ্ৃদয়- 
পুগুরীকের মধ্যগত উজ্জল আকাশ ঝ| “দহরা কাশি, 
নয়লান্ত্তী ছায়া ঝ| “ছায়াপুরুষ, ইভা।দি প্ররূপে 
এককালে প্রতীকরূপে অবলঘ্বিত হইয়াছিল__ 
তাহার প্রমাধ পাওয়া যার। শ্রীশসঙ্করাঁচার্যের 
বেদান্তভীষ্যে এ সকলের বিশেষ উল্লেধ থাকায়, 
উহাদের কাঁলে পুজা প্রচলন থাকা স্পষ্ট প্রতীত হয় । 

ক্ষিতি, অপ তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম-_-এই?ভুতপঞ্চের 
প্রত্যেকটি এবং অন্ন, প্রাণ» মন প্রভৃতিও থে 
কালে স্ুক্মর্খী মাঁনৰ কর্তৃক ত্রহ্গপ্রতীকরূপে 
অরলম্বিত ও উপাঁদিত হয়--এ বিষয়ে প্রমাণও 
উপনিষদনিবদ্ধ “কং ব্রঙ্গেত্যুপাপীত”-ণখং ভ্রন্ধা? 
-অন্পং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বহুবিধ বচনাবলীতে 
উপলব্ধি হয়। শব্দপ্রতীক, হুক্্ম হইন্ে সথক্ষতর* 
ভাবে আলোচিত হইয়া ক্রমে মাগু,ক্যোপনিষদূ- 
নির্ধ গ্রতীর প্রণকতত্ব এবং নাদব্রঙবাদে 


বিবিধভাবের শুরুপ্রতীক। ৯১ 


পর্যবসিত হয়-_তাঁহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য । 
ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত মনোৌগত পৃথক পৃথক 
ভাবের নিগুট় নিত্য সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াই 
কাঁলে ত্র বাঁদের উৎপত্তি হয়, এবং ক্রমে উহ! 
বিশাল কায়া ধারণ করিয়া নাদ.বা শব হইতে 
জগতোতপত্তি নিদ্ধীরিত করে । 
বাহান্তর ভেদে কত প্রতীকের যে, এইরূপে 
কালে কাঁলে উদয় হইয়াছিল-_-তাহার সংখ্যা হওয়! 
স্বকঠিন। শ্রী সমন্ত প্রতীকের আলম্বনে যে যে 
শক্তি-প্রকাশ মানব অনুভব করিত, এক মহন 
ঈশ্বরবিশ্বীসে উপনীত হইয়া, কালে উ নকলকে 
তীহ'রই বিভূতিরূপে গণন! করিতে শিখিল। গীত্াঁর 
দশমধ্যায়ে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে যে পদার্থে যে যে 
ভগন্দ্বিভূতি দর্শনের উপদেশ অর্জুনকে করিয়াছেন, 
তাহার প্রতোকটিই প্রাচীনকালে পৃথক্‌ পুজা 
পাইয়াছিল বলিয়! অন্ধুমিত হয়। ৃ 
এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাস্ প্রতীকসমুদায় একত্রী 
ত হইয়া, এক বিরাট দেবতম্থতে এবং থণ্ড থগ্ড. 
আন্তর প্রতীকপমূহ মগষ্ভূত হইয়া, এক মহান্‌-আস্তর 
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গ্রাতীকে কালে পর্যবসিত হইল-_মাঁনব, বিশ্ববিরাট্‌ 
এবং কুণডলিনী শক্তির উপাপনা করিতে শিখিল। 
সতদালোচনা আমাদের অন্য সময়ে করিবার ইচ্ছ! 
রহিল। 
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পঞ্চম প্রস্তাব । 
শক্তিপ্রতীক-_নারী। 
সহস্র সহস্র বৎসরেরও পুর্ধবের কথা-_ইতিহাসের 
ভখন জন্মই হয় নাই !__-তবে কাল নির্ণয় আর 
করিবে কে? জগতের সেই প্রাচীন যুগের 
অতি প্রাটীন কাহিনী সম্বন্ধে ইউরোপের বর্তমান 
কালের পুরাণজ্ঞ সুতকুল (20010091%0 099821 
৪১৩15 ) এই কথা বলিয়া থাকেন +_ 


শক্কিপ্রতীক- নারী। টপ 


বর্ধর জগৎ তখন অজ্ঞনি গ্রহ্ুত নিবিস্ত 
অমানিশা সমাচ্ছন্ন। যে দিকে যতদুব দেগ তমঃ 
শক্তর সহিত রজঃ শক্তির ঘোরতর দ্বন্দ চলিয়াছে। 
মানবের মাংসপিওময় স্থল দেহাপেক্ষা সমধিক 
শ্েষ্ঠশক্তিসম্পন্ন অথচ তদন্তর্গত মনের ভ্তাঁয়, 
ৰৃচিঃপ্রকৃতির স্থুল স্থাষ্টর অন্তর্গত শ্রেষ্ঠতম স্যষ্টি__ 
মানব মানবীকে অধিকার করিয়াই পূর্বোক্্ৰ 
ছন্দ বিশেষ ভাঁবে প্রকাশিত। প্রথম ক্ষুধার 
তাঁড়না, দ্বিতীয় অত্যধিক শীত, বাত, উঞ্ণতাদি 
ও বন্য পশ্বাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার 
চেষ্ট|, তৃতীয় আঁসঙ্গলিগ্না, প্রভৃতি নান! প্রেরণার 
মানব মনবীর অন্তনিহিত রজোগুণ ক্রমশঃ বিশেষ 
ভাঁবে উদ্ধদ্ধ এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে 
বাঁগিল। আহারের নিমিত্ত ফল ফুল অন্বেষিত 
হইল) যখন তাহা জোট! কঠিন হইল তখন 
পশুব্ধ ও মাংস ভোজন চলিতে লাগিল। গিরি- 
গুহা, মুতস্তুপাদির সন্ধান এবং পরে শীত নিবারখ 
ও বাসের জন্য তদন্ুকরণে পর্ণাচ্ছা্দন রচিত্ত 
হইল। হে দেবি, মানবি! -তমোগুণমন্ী -হুইয়! 
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আত্মস্বন্ূপ প্রকাশিত করিলেও তখন ইইতেই 
তুষ্ি সেই বর্ধর লরের সহচরী ! 

ক্রমে অনিশ্চিত খাগ্সঞ্চয়কে আ'ম়তাধীনে 
রাখিবার জন্ত পশুপালন বৃত্তির প্রারস্ত। মানব- 
কুল তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত__কিস্ক এ 
বিস্তারে এখনকার গার বিবাহ প্রথার নামগন্ধও 
নাই! আনঙ্গলিপ্পাই সে সন্মিলনে প্রজাপস্তি, 
কামই পুরোহিত এনং ছলবল কৌশলাদিই 
উহার মন্ত্র তত্ত! উহার কতকাল পরেও “দেণরেন্‌ 
স্থতোতপ্তি” প্রভৃতি নিয়মে, এবং অতিবদ্ধ মন্ুর 
নয় প্রকারের বিবাহ এবং নয় প্রকার পুত্রের 
কথা! লিপিবদ্ধ করাতেই পুর্বোন্ত বিষয় প্রমাণিত । 
নৃহবংশীয় লটের ছুহিতাদ্বয় অপর পাত্রের অভাব দেখি 
পিতাঁকেই মধুপানে মত্ত করিয়া! গর্ভধারণ করিলেন !* 
এরূপ আরও কত বিসদূশ সম্মিলনে যে মানব 
কুলের প্রথম বিস্তৃতি, কে তাহাঁর ইয়ত্তা করিবে ? 
নিত্য নির্বিকার ঈশ্বর ভিন্ন মে সকল বিপরীত 
লম্মিলন সম্ুথে দেখিলে আমাদের গ্াক্স সামান্য 
জীবের .কাঁহার মন না অসীম. লঙ্জ। ও দ্বণান 


শশী শীশিশীে শী শিপিং 
৯৬ আস্পাশ 
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শক্তিগ্রতীক--নারী। ৯৫ 


ভ্রিযমান হইয়া সমগ্র মনুষ্য জাতিকেই শত ধিক্কার 
প্রদান করিবে? 

এইবার এক প্রকারের শ্বার্থচেষ্টা মানবকে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ করিতে লাগিল। বন্ট 
শ্শুকুল স্বজাতির সহিত একত্র দলন্দ্ধ থাকায় 
পরস্পরের কত সহায় হয় দেখিয়া এবং একাকী, 
অপর বর্ধর মানধ ও হিং শ্বাপদকুলেব ভস্ত 
হতে নিজ সহচরী ও পশু গ্রভৃতিকে রক্ষা 
করিতে যাইয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মানব 
ধুঝিল--একত্র চেষ্টায় বলবৃদ্ধি। একত্র বাদে 
বিশেষ লাঁভ। তখন মানব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষ 
মগ্ডলীতে আপনাকে নিবদ্ধ কিল) এবং মগুলীর 
অন্তর্গত ব্যক্তি সকলের একত্র পশ্ুচারণ, এবং 
ধাত্রকালে একই স্থানে পশু বস্কন করায় একত্র 
ধাসের প্রথা প্রচনিত হইল। : মণ্ডলী মধ্যগত 
সর্বাপেক্ষা বলবৃদ্ধিশীলী পুরুষের অন্ত সকলের 
উপর প্রভূত্ব বিস্কৃত হইল এবং তাঁহারই নাষে 
পরী মগুলী' সর্বত্র পরিচিত হওয়াতে “গোত্র সকলের 
উৎপত্তি হইল। গোত্রশ্থ প্রত্যেক নারীই তখন 


৯ ' ভারতে শক্তিপুজা । 


গোত্রপতির বিশেষ ভাবে এবং গোত্র মধ্যগত 
অপর সকল পুরুষের সমভাবে উপভোগের পদার্থ 
বলিয়া পরিগণিত হইল। এইরূপে গোত্রের 
সহিতই নারীর প্রথম বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। ড্রৌপদীরূপিণী নারী খন এককালে 
শত পতির মনোরগ্রনে ব্য/পৃভ| হইলেন! অসহায় 
একক নরের সমনথখছুংখভাগিনী পুর্ব সহচরী 
খন মগুলীবলপুষ্ট দর্পিত মানবের পাশব প্রবৃত্তি 
চরিতার্থকুশলা পরাধীনা দ.ীগাত্রে পরিণত| হইলেন ! 

তখন গোত্র সকল আবার পবস্পর গ্রতিদ্বন্ী 
হইয়া! উঠিল। এক গোত্র, অপর গেত্রের নারী 
ঞ গোধন যখনই পারিল ছলে বলে আত্মসাৎ 
রূরিতে লাগিল, এবং কখন বা যুদ্ধ বিগ্রছে 
জপর গোত্রস্থ সকল পুরুষের নিধন সাধন করিয়া 
ভাহাদের যাবতীয় নারী ও পশু অধিকার করি! 
রদিল। ্ররূপে অনেক গোত্রের নান পর্য্যন্ত ও 
বিলুপ্ত হইয়া গেল! অসহায় অবল! নারী তখন 
র্লবান্‌ মানব হস্তের ক্রীড়া পুত্তলি হইলেন! 
দেবরাজ্ভী শচীর হায় যখন. যে. হন্তুত্ব লা 


আক জ্তীক-_লারী। সা 


রিল হাত্যযুখে তখহারই বামে তখন উপবেশগ 
করিয়া তাহারই মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন! 

এইবার পশুকুলের পাল ও খাগ্সংগ্রঙ্থে 
শ্ব্ধলবলে দৃূরলঞ্চারী গোত্রকুল, গঞ্ু প্রয়োজনীয় 
খাগ্ভ উৎপাদনে সচেষ্ট হইল। শইরূপে কৃষির 
উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিস্তাঁব হুইয়া নিম্মত পর্যযটন- 
শীল অনিশ্চিভাঁবঠসস্থান মাঁঘবমগ্ডলী সকলকে 
বশেষ বিশেষ জনপর্দে আবদ্ধ করিষা ফেলিল। 
গল্লীগ্রামসমূহের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে দেশ 
দকলের সুচনা হইল। কিন্তু মানবের অবস্থার 
উন্নতি হইলে কি হইবে? হে দেবি, মানবী 
তোমার অবস্থার পরিবর্তন হইল দা! দাদী, 
দাদীই রহিল! পশু প্রভৃতি ধনের স্তাঁয় সৌন্দর্য্য 
ভূষিত! নান্নী পাঁশবধলদৃপ্ত মানব প্রভুর অন্তত 
রত্ব মধ্যেই পরি ণতা রহিলেন ! 

ক্রমে বু গৌত্রসমূহ একই স্বার্থচেষ্টায় একত্র 
দমিলিত হইয়া “মের জাতির অভ্যুদয় এবং 
কালে বাবিলে সাঁতাজ্য স্থাপন। দমুজি ও 
আঁছুনেইগ্নের পুজাপ্রচারে সকাম প্রবৃত্তি মার্সের 

৭ 


ট ভারতে শক্তিপৃজা 


পুজার চূড়ান্ত অভিনয় ! জীব স্থষ্রতে প্রয়োজনীগতা 
নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া তন্ত্র শাস্তে 'পিতৃমুখ ও 
মাতৃমুখ' শ্বক্নপে বর্ণিত যোনি ও লিঙ্গপৃঞ্জার উপালনা 
পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল! দেকীমন্দিরে পূর্ব্বা- 
পরিচিত পুরুতার্থে শব্যা লাত কর রূপ নাঁরীর 
বিবাহ প্রথ| প্রচলিত হইল 

নিয়ত কর্দগান “সুমের' জাতিরই এক ভাগ 
ক্রমে বামের জন্য “মুজলা সুফল!” দেশ বিশেষের 
অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রী পুংচিত্রেব উপাসনাদি 
লইয়া! ভারতে প্রবেশ করিল। অনেক কাল 
নমৃদ্ধিশালী হইয়। ভাবতে বাঁসেব পর উচ্াবই 
এক শাখা আবার মালাবর উপকূল হইতে 
লৌফানে মিলরে বাইয়া নীলনদ তীরে অপর এক 
স্থবৃহৎ সাত্রাজ্যের সুচনা করিল! এইরূপে ধন 
ধান্য সম্পদ গৌবনে পুর্বাপেক্ষা মানবের অনেক 
পদবৃদ্ধি হইল মানবীর অন্তনিহিতা। দৈবী শক্তিও 
মানবের স্বীয় অবস্থোন্নতি প্রবৃত্তির উত্তেজিক! 
হুইয় সণাকাল সঙ্গে বাঁস ও তাহার সম্তান সম্ততি 
ধনজনাদির পালন ও রক্ষনে সহায়তা করিক! 


গক্তি প্রতীক--নারী। ৯৪ 


দেই প্রাচীন যুগেই পৃথিবীর বহু স্থানে বহুভাবে 
ব্ছজন দার! সকাম তক্তির সহিত পুজিতা গু 
উপানিতা হইলেন! সে উপাসনার মূলমন্ত্র. 
মানবের শ্বার্থন্ুখান্থেষণ, সে দ্বেবীর প্রয়োজন--- 
মানবের ভোগতৃপ্তি পর্য্যন্ত! কিন্তু প্রবূপ হুইলে 
কিহয়? ছুর্গন্ধাবিল পঙ্কাশ্রয়ে মধুগন্ধমমাকুল 
ফুল দেব্ভোগ্য শতদ্দলের ন্যায় মানবের এ 
ইন্দ্িয়সুটথষনা, ভোগৈষনা ও আঁসঙ্গলিঙ্গা পুর্ণ 
সাগ্রহ সকাম ভক্তি হইতেই কাপে মানব মন 
নারী প্রতিমাঁয় জগদম্বার হুলাদিনী শক্তির উপাসন! 
করিতে শিখিল! ত্রিজগৎ প্রপবিনি শক্তিকে 
কালে বিরাট নারীমুত্তি স্বরূপে কল্প* ঝরিয়! 
তঙ্দবলম্বনে জগন্ম(তার উপাসনা! করিয়া কৃতার্থ 
হইতে শিখিল ! 

প্রবৃত্তির জটিলাঁরণ্যে মানব ধখন প্ররূপে 
দিওনির্ণয়ে সমর্থ হইতেছিল না, মানবীর শরীর 
মনের কমনীয় কান্তিকলায় সম্যগাক হইয়াও 
ধখন সে তাহার ভিতর “ন্র্যকোটি প্রতীকাশ 
চন্দ্র কোটি সুশীতল”? দেবীমুর্তির সাক্ষাৎ পাইভে 


১০৯ ভারতে শক্তিপুজা। 


ছিল না তখন ভারতের দেবকুল, দেবজুম 
পরিশোভিত অন্রভেদী হিমাচল শৃঙ্গে জগতের 
ধাবতীয় নারীশরীরমনের সমষ্টিগঠিতা হৈমবতী 
উমার উজ্জ্বল কাঞ্চনগৌরমুত্তির প্রথম সন্দর্শনে 
ধন্য হইলেন। দেবজগৎ শুস্তিত হৃদয়ে বালার্ক- 
র্ূপিনী অনন্তকোঁটি ত্রহ্গাও প্রসবিনি ব্রহ্মশক্তি দেবী- 
মানবীকে নীলাম্বরে স্ুখাসীনা দেখিলেন এবং 
ভাহারই শ্রীমুখ হইতে তাঁহার মহিমাবাণী শ্রবধ 
করিলেন-- 

অহম্‌ রাষ্্রী সঙ্গমনী বস্থনাং 

চিকিতুষী গ্রথম! যজ্ঞিয়ানাং 

৬ রঃ সাঃ 

ময়! সোন্নমত্তি যো বিপশ্ঠাতি 

ষঃ প্রাণিতি য ঈং শৃনোত্যুক্তম্‌ 

অমস্তবে! মাস্ত উপক্ষীয়স্তি 

সুধী শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি। 


রঃ গ ০ রা 
ষংযং কাময়ে তং তমুগ্রং ক্রীনোমি 
তংব্রঙ্জাণং তমুষিম্‌ তং সুমেধাম্‌1-খক্‌, 
দেবীক্ক। 


শক্তি প্রতীক-_নারী। ১৯১ 


“আমিই সমগ্র জগতের রাজি; আমার 
উপাঁসকেরাই বিভূতি সম্পন্ন হয়; আমিই ব্রহ্ম! এবং 
্রহ্গজ্ঞান সম্পন্ন; সকল যজ্ঞে আমারই প্রথম 
পুঙজধিকার; দর্শন, শ্রবণ, অন্নগ্রহণ ও শ্বাস 
প্রশ্বানাদি প্রাণীজাতের সমগ্র ব্যাপার আমায় 
শক্তিতেই সম্পাদিত হয়; সংসারে যে কোন ব্যক্তি 
শুদ্ধভাবে আমার উপাঁপনা না করিয়া আমার 
অবজ্ঞ। করে সে দিন দিন ক্ষীন ও কাঁলে বিনষ্ট হয়) 
হে সথে, সাবহিত হইয়া যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর--- 
শ্রদ্ধার দ্বার! ষে ব্রহ্মবস্তর সনর্শন লাভ হয়, আমিই 
তাহা; আমার কপাতেই লোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করে; আমার কৃপ। কটাক্ষেই পুরুষ-__শষ্টা, খষি 
এবং সুঙ্স বুদ্ধি সম্পন্ন হয় !”” 

দেবকুল হইতেই ভারতের মন্ত্র! খধিকুলে 
নারীমুন্তির কামগন্ধহীন পূজার প্রথম প্রচার । উপ- 
নিষদ-প্রাণ খবি দেবী মহিম! প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিয়া গাহিলেন -- 

“অঙ্জামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ 
শজমানান্‌ স্বরূপাঃ। 


১৪২ ভারতে শক্তিপৃজা। 


অঞ্জোর্েফো ভুষমানোঙ্থীপেতে জহাত্যেনাং 
ভূক্তীভোঁপাঃ অজোনাঃ 1” ( শ্বেতাশ্বতর ) 
“শুক্লকৃষ্চয়ক্তবর্ণা সত্বরজতমোগুণময়ী, অনোন্ত- 
সম্ভবা এক অপুর্ববা নারী অনোন্ত সম্ভব এক পুরুষের 
সহিত সংযুক্ত থাঁকিয়া আপনার অনুরূপ বছ 
প্রকারের প্রজ। সকল স্যজন করিতেছেন 1”-_ ইত্যাদি 
আত্মস্বর্ূপে বর্তমান! দেবীমহিম! প্রত্যক্ষ 
করিয়াই তিনি শিক্ষা দিলেন__“ন বাঁ অরে জায়ায়ৈ ! 
কামায় জায়! প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কাঁমায় জা 
প্রিয়া ভবতি !”-বৃহদাঁরণ্যক ৬ষ্ঠঅধ্যায়--৫ম 
ব্রাঙ্মণ---৬ | 
“জীয়ার ভিতরে আত্মন্বূপিনী দেবী বর্তমান! 
বলিয়াই লোকের জায়াকে এত প্রিয় বলিয়া বোধ 
হয়!” 
ধাধিদিগের পদ।নুসরণে কৃতার্থ হইয়া অতি বৃদ্ধ 
মন্থ আবার গাহিলেন"_ 
ঘিধাকৃত্বাত্মবনে। দেহমর্ধেন পুরুষোভবত। 
অর্ধেন নারী তন্তাং স বিরাঁজমশ্জৎ প্রভৃঃ ॥”” 
মনুনংহিত! ১৩২ 


শক্তি প্রতীকশ্নারী। ১৩৩ 


“সষ্পুর্বে ঈশ্বর আপনাকে ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়া এক অংশে পুরুষ এবং অপরাংশে নারীমুর্তি 
পরিপ্রন্ধ কারিলেন ও সঙ্গত হুইলেন। অতঃপর 
সেই নারী-বিরাট হ্রদ্ধাগুকে নিজ শরীর বলিয়া বোঁধ 
করিতেছেন যে পুরুষ, তাহ্ধকে প্রলব করিলেন 1» 
বলদৃপ্ত মানব এতকাল আপন স্থখের জন্ত আপন 
স্বার্থের জন্তই নারীর পালন ও রক্ষণ করিতেছিল 4 
বুদ্ধ মু তাহাকে এখন নারীকে সহপর্থিনি জ্ঞানে 
সন্মনের চক্ষে দেখিভে শিখাইয়া তাহাকে নারী 
পৃজায় আর এক পর্দ অপ্রম্র করিলেন । 

“ঘত্র নাধ্যস্ত পুজান্তে নন্দস্তে তত্র দেবতাঃ | 
মত্রৈতান্ত ন পুক্জন্তে সর্বাস্তভ্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।” 


মনু--৩1৫৮ 


“যে গুহে নারীগণ পুজি! হন সেই গৃহে দেবতা 
প্নকলও সানন্দে আগমন করেন ;আর য়ে গৃহে নারীগৃ 
বছ মান লাভ না করেন সে গুহে দেবতাদিগের 
উদদোগ্ে অনুষ্টিত যাগ যক্ভার্দি কোন ক্রিয়াই সুফুল 
প্রসব করে ন! 1” 


১৬৪ ভাশ্কতে শক্তিপূজী' । 


এইরূপে ভারতের আধ্যগৌরব খধিকুলই জগতে 
নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিলেন । 
সকাম জগণ্ নির্ব্বাক ও উদ'গ্রীক হইয় তাহাদের সেই 
পৃতবা শ্রবণ করিল--মোহিত চিন্তে নারীপ্রতীকে 
কামগন্ধমাত্রহীনন মাতৃপুজার, দেবী পুঁদ্জার, 
তাহাদের সেই অয়োজন দেখিতে থাকিন এবং মুগ্ধ 
হুইয়া তাহাদের যথাসম্ভব পদানুপরণ করিতে কৃত- 
স্বল্প হইল! হে দেবি, মানবি! এইরূপে ভারতই 
তোমার দ্ষেবী মূর্তির নিফান পুজা” জগতে প্রথম, 
করিয়া ধন্ত হুইল--সকলের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিল! ভারত সেই দিন হইতেই তোমান্প কুলদেবী' 
রূপে গৃহে গৃঁহে পুজা! ও সন্মান করিতে থাঁকিল ! 
সে সন্সীন, সে শুদ্ধা ও পুঁজীর ফলও ভারত 
গ্রতাক্ষ পাইল! সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী 
প্রভৃতি ব্রীসৌন্দর্ধ্য ভূষিতা উজ্জণ দেবী প্রতিমী 
সকল সর্বাগ্রে ভারতে পদার্পণ করিয়া দেশ পবিভ্র 
করিলেন, পুন্তময় ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করিলেন ! হে 
ভারত সন্তান, বৈদেশিক অনুকরণে আঙ্গ কিনা তুমি 
নিজ কুললম্্রীর ছত্রিত্র ও হ্বীবন গরমে অগ্রসর! 


শক্তি প্রতীক-_নারী। ১৯৫ 


অন্বাভাবিক শিক্ষা সম্পর হীন বুদ্ধি বর্ধর! তোমার 
অধ্যাত্বিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার 
বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্তন নয়ন হইতে অপস্তত 
করিয়া ভূত জগতে দৃষ্টিপাত কর--দেখিবে-জগতের 
আদশস্থানীয়া দিব্যনারীকুল একমাত্র ভারতেই 
হিমাচলন্তরের হায় অনুল্রজ্বনীয় শ্রেণীতে ভোমার 
কুললক্ষমীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা! তাহাদের 
পদঃবজে কেবল ভারত নহে, কিন্তু সাব্বিদ্বীপা সকাননা 
সমগ্রা পৃথিবীই সর্বকালের জন্ত ধন্যা ও যগোৌরবা 
হইয়'চ্ছন! মৃঢ় ! ভাব দেখি, ভারতের মৃত্তিকা. 
যাহাতে তোমার ও তোমার কুললক্ষ্মীর শরীর মন 
গঠিত হইয়াছে, ভাঁরতের ধুলি_যাঁহ। তোমার ও 
তাহার অঙ্গে আটশশব লাগিয়া শরীর দৃঢ় করিয়াছে 
ভাহা সীতা, ড্রৌপদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধর।, 
ইচতগ্ঘরণী বি্ছুপ্রিয়া, ধর্মপ্রাণ। অহলযাবাই বা 
চিতোরের বাররমধী কুলের দ্েবারাধ্য পদম্পর্শে 
পবিত্রিত ! ভাব দেখি--ভারতের বাযু--যাহ] প্রতি 
নিশ্বাসে তোমাদের ভিতরে গ্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট 
করিতেছে, গাহা এ সকল দেবীদিগের পবিভ্ধ 


১০৬ ভারতে শক্তিপৃজ1 | 


হদয়ে যুগে যুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়। করিয়! 
তাহাদের পবিত্রতায় ওতপ্রোত ভাবে পুর্ণিত হইয়। 
রহিয়াছে !- দেখিবে, তোমার এ পাশ্চাত্য মোহ 
মরুমরীচিকার স্তায় কোথায় সরিয়। গিয়াছে ; আর 
উহা! অলশুন্ত বিজন মরুতে তোমাদের জলের প্রত্যা- 
শায় ঘুরাইতে পারিবে না! তোমার জগন্মাতা 
নারীকুলের উপর বিশেষতঃ ভারতের রমণী কুলের 
উপর হৃদয়ের তক্তি প্রেম উথলিত হইয়া! তোমাকে 
আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং 
তোমার কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমায় পরিণত 
করিবে ! 

নারীর ভিতর জগৎ প্রহ্থতির বিশেষ বিকাঁশ 
প্রত্যক্ষ অনুভব করিঞপাই ভারতের দিব্যদর্শনসম্পন্ন 
খবিকুল মুক্তকণ্ে ঘোষণা করিয়াছেন--নারী বুদ্ধি- 
ন্ূপা, শক্তিন্ূপা, জগজ্জননীর হলাদিনী, স্থজনী। ও 
পাঁলনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপা! এ প্রত্যক্ষা- 
শুভব সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হইতে কিন্তু বু সাধকের অনেক 
কালব্যাপী সাধনার মে আঁব্তক্ক হইয়াছিল, ইহ! 
নিঃসন্দেহ। বৈদ্বিক, উপনিষদ্দিক ও দার্শনিক যুগের 


শক্তি প্রতীক--নাঁরী। ১০৭ 


নারী উপাসনার সহিত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকী যুগের এ 
বিষয়ের তুলনায় আলোচনা করিলে উহা স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। 

বৈদিক ও ওপনিষদিক যুগের নারী-উপাঁদন! ধীর, 
স্থির, শাস্তভাবের। উহাতে উন্মত্ত প্রবাহের তাঁণ্ডৰ 
গতি নাই, অথব! ভীষণ আঁবর্তের প্রসারে উপাঁসকের 
চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করিয়া চিরকালের মত নিমগ্ন 
করিবার প্রভাব নাই । বৈদিক খষি পুরুষ শরীরের 
ন্যায় নারীশরীরেও সমভাবে আম্মার বিকাঁশ 
অবালোকন করিয়া সর্ব্বিষয়ে পুরুষের সহিত নারীকে 
লমানাধিকাঁর প্রদান করিয়া তাহার পুজা! ও সম্মান 
করিলেন। পরমাতআ্মীর সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র 
স্পর্শে নারীও যে পুরুষের স্তায় অতীন্দরিয় দিব্াৃষ্টি 
সম্পন্না হইয়! খধিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহ! অবনত মস্তকে 
স্বীকার করিলেন। খক্‌ প্রভৃতি সংহিতায় এবং উপ- 
নিমদের স্থানে স্থানে নারীখধিকুলের উল্লেখ, জনকাদি 
রাজার সভায় ধর্্ীবচাঁরে গার্ণিপ্রমুখ নারী-গণের পুরু- 
মনের সহিত সমভাবে যোগদানের উল্লেখ এবং « শব 
মেধাদি যক্তক্রিয়ায় রাজার সহিত রাণীর ফোগদানের 


১০৮ ভারতে শক্কিপুজা! । 


উল্লেখ থাকাই প্র বিষয়ের যথেষ্ট প্রমান। এত গেল 
আধ্যাত্মিক জগতের কথ|। ব্যবহারিক জগতে ও নারী- 
কুল পুরুষের সহিত যে বৈদিক যুগে সমসম্মান প্রাপ্ত 
হইতেন তদ্ধিষয়ের ও বনু প্রমান পাওয়া যায়। তবে 
আমাদের কথায় কেহ যেন না ইহা বুঝিয়া! বসেন ষে, 
ংসারের কতকগুলি কার্যে যে নারীকুলেরই 
স্বতাঁবগত বিশেবাধিকাঁর এ কথা বৈদিক যুগে স্বীকৃত 
হইত নাঁ। উহা! সর্ধযুগেই ভারতে স্বীকৃত হইয়াছে 
এবং পরেও হইবে। তবে পশ্চাত্য প্রদেশে থুষ্ট 
জন্মিবার পাঁচ ছয় শতাব্দি পর পর্ধ্যস্তও যেমন নারী 
জাতিকে হেয়ন্জান করিয়৷ তাহাদের ভিতর আত্মার 
অস্তিত্বই নাই, তাহার। কোনরূপ বিষয় সম্পত্তির__ 
পুরুষেব ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যাই নহে 
ইত্যাদি বিসদূশ কথার হ্বীকাঁর এবং তদনুরূপ কার্য্যও 
লমাঞজের সর্ববিভাগে অনুষ্ঠিত হইত, বৈদিক যুগ 
হুইজে কখন ষে ভাবতে এরূপ মত্ত প্রচার ও কার্ধ্য' 
রুষ্ঠান হইয়াছিল এবিষয়ের প্রমান পাওয়া যার না। 
আবার বৈদিক যুগের বিবাহ প্রথায়, কুমারী- 
কণ্ঠার মাতৃত্বশক্তি বিকাশের অধিকারিণী হইবার 


শক্তি প্রতীক--নারী। ১০৯ 


প্রথম পারিচয় প্রাপ্তি মাত্র “গর্ভং ধেহি সিনি বালি,” 
ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার “মাতৃমুখের” পৃঙ্ধাদির বিধান 
থাকায় ম্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ কাল হইতেই ভারত 
নারীতে মাতৃপুজ! করিয়া অসিতেছে। মাতৃমুখ বা! 
স্্রীচিহ্ের বেদোক্ত এ পুজা যে দ্রাবীড়জাত্তির 
মধ্যগত স্ত্রীচিহ্নেব পুজার বা তন্ত্রোল্লিখিত মাতৃমুখের 
পূজার স্তাঁয় ছিল না ইহ! বেশ বুঝিতে পার! যাঁয়। 
উদ্দেশ্টের প্রভেদ দেখিয়াই এ কথা অনুমিত হয়। 
বৈদিকী পুজার উদ্দেশ্ত কেবল মাত্র মাতৃত্ব শত্তির 
সম্মান; প্রাচীন দ্রোনীড়ী অনুষ্ঠান সকলের উদ্দোশ্ঠ 
কেবল মাত্র জায়ার ভিতর দিয়! প্রকাশিত নারী 
শক্তিরই পুজা; এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাত। 
এবং জাঁয়। উভয় ভাবে প্রকাশিত নারীশক্তিরই 
মহিমা প্রচার । 

বেদে ত্রন্নপে নারীর মাতৃত্বশক্তির পুজা- 
বিধান অল্প বিস্তর প্রাপ্ত হইলেও দোবীড় জাতির গ্ঠান 
তরী পুং চিহ্বের উপাঁননার কোনও প্রমানই পাওয়া 
মায় না। পুজ্যপাদ স্বামি বিবেকানন্দ নলিতেন 
প্র উপাসনা সুমের এবং তাঁচ্ছাখা দ্রাবীড় জাতিরই 


৯১ ভারতে শক্তিপূজ! 


নিজস্ব সম্পত্তি- বৈদিক আর্্যদিগের নহে) নতুবা 
ঘেদেই উহার প্রমাণ পাওয়া যাইত । তিনি আরও 
বলিতেন, লিঙ্কাইত শৈবসম্প্রদায় লিঙ্গোপাসন! বেদ- 
বিরুদ্ধ নহে এবং অথর্ব বেদ নিবদ্ধ যুপ স্বপ্তের(ন্তস্তের) 
উপাননাই লিঙ্গোপাঁনম! বলিয়! প্রটার করিয়াছেন ) 
কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ত্র কথা সত্য 
বলিয়! বিশ্বান করিতে পারা যায় না) কারণ 
ধদ্দি ্রর্ূপই হইবে তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই 
স্ত্রী পুং চিহ্কের পুজা পরিচায়ক কোনও মন্ত্রবিধানাদি 
প্রমান স্বরূপে পাওয়। যায় না কেন? শিবলিঙ্গের 
পুজী যে পুং চিহ্বের উপামনা নহে তাহার অন্ত 
গ্রমীণ উহার পুজ। কালে পুঙ্কের, ধ্যায়েন্সিত্যং 
মহেশং রজতগিরিনিভং চ'রুচন্দ্রাবতসং,-- ইত্যাদি 
মন্ত্রে ধ্যানধারণা করা । এজন্য বেদৌক্ত বন্ছ 
প্রাচীন শিবপুজার বৌদ্ধযুগের স্য,পসমূহের 
এবং সহিত সংযোগ করিয়াই যে কালে 
বর্তমান লিঙ্োপাঁসন1 প্রবর্তিত হইয়াছে ইহাই 
স্বামিজী যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন। 

জাযার ভিতর দিয়! প্রকাশিত নারীশক্তির 


শক্তি গ্রতীক-নারী। ১$$ 


প্রাবীড়ি অনুকরণে পুজা বৌদ্ধ ঘুগেই ভারতে প্রথম 
প্রবেশ লাত করিয়াছিল) এবং কোনও নুতন 
ভাবের প্রথমোদয়ে লোকে ফেমন উহাকেই সর্ব 
সর্বা ভাবিয়া সর্বত্র সকল কার্যেই উহার 
সংযোগ ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রায় সমগ্র ভারত 
্যাঁপিয়া! তদনুরূপ ভাবের ভনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
সেহন্যই দেখিতে পাওয়া যায় বৌদ্ধযুগের তত্র 
নকলের শিক্ষা--সকল রমনীর ভিতর কেবলমাত্র 
ধ শক্তিরই সম্মাননা করা । সংষমী পুরুষ সকলের 
এ শিক্ষায় কোনও ক্ষতি হইল না বটে--কিস্তু 
ধন্নপ সংযমী পুরুষ কোনও জাতি বিশেষের 
ভিতর কয়ট। দেখিতে পাওয়া যায়! ইন্জিয় পরব্শ 
অসংযমী ইতরসধাঁরণ মানব এ শিক্ষা স্থুলভাবে 
গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধযুগের শেষভাঁগে ভারতে যে কি 
অনাচার ব্য।ভিচাবের শোত প্রবাহিত করিয়াছিল 
তাঁহার আংশিক পরিচয় এখনও পুরী এবং 
দক্ষিণাত্যের মন্দির গাত্রস্থ বিপরীত পশুভাব- 
স্চক মূর্তিগুলিতে. দেখিতে পাওয়া ষায়। ভারতের 
তন্ত্রকার দে জন্ত অতি সাবধানে, অধিকারী ভেদে 


৯১২ ভারতে শল্ভিপূজা । 


র্ষনীর জাস্কা ভাবের উপাসনার প্ররর্কনা করিত! 
এবং বেদের অনুগামী হইয়া জনলাঁধারণে রমনীর 
মাতৃভাবের পুজারই বহুল প্রচার করিয়া বৌদ্ধ- 
যুগের এ দোষ পরিহার করিলেন। পঞ্চ “ম কার 
সংযুক্ত তন্ত্রোন্ত হ্বীরভাবের পুজা, যাহ! সাধারণতঃ 
বামাচার বলিয়া কথিত হুইয়। থাকে, তাহাতেই 
নারীর ভায়। ভাবের উপাসনা যে নিবদ্ধ রহিয়াছে 
একথা আর বলিতে হুইবে না। এ বীরভাবের 
প্রয়োগ কুশল সিদ্ধগুরু এবং অনুষ্ঠান কুশল সংযমী 
শ্রন্ধাবান সাধক উত্য়ই ব্িবল। উপযুক্ত গুরু 
ল[ভ করিয়া বিবাহিত ব্যক্তির এ ভাবের উপাসনা 
উন্নতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু বাহার! দার- 
পরিগ্রহ করেন নাই তাহাদের এ ভাবের উপাসনায় 
সহসা অগ্রসর হইলে পথত্রষ্ট হইয়! পতন হইবাঁরই 
বিশেষ সম্ভীবনা | পিদ্ধগুরু সহায়ে সংঘমী ব্যক্তিই 
ফেবঞ্খমাত্র প্র ভাবের উপাসনায় গিদ্ধকাম এবং 
উন্নত হইয়া! থাকেন একথা আমাদের সর্বদা মনে 
রখ! উচিত । 

'বাঁমাঁচার? শবের অর্থ বুঝিলেই আমাফের 


শক্তি প্রতীক--নারী। ১১৩ 


পূর্ববোস্ত কথা সহজে হাদয়ঙগম হইবে । “বাম” শঙ 
এখানে বিপরীত” অর্থবাচক। অর্থাৎ পঞ্চ 
'মকারাদি পদার্থ গ্রহণে ইতর সাধারণে যে প্রকার 
উন্মস্তব্ৎ অসংধত আচরণ করি! থাকে তদ্বিপরীত 
আচরণ যুক্ত হইয়া পূর্ণ সংঘমে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে 
মাধবকে শিক্ষা দেওয়াই বাঁমাচারের উদ্োশ্া । 
অথবা এ সফল পদাথের গ্রহণে ইতরসাধারণ মান- 
বেব অধন্্ম ভাঁবেরই উদ্দীপন। হইয়! থাকে ১তদ্প না 
হইয়া যাহাতে সুপ্তা কুগুলিনী শক্তি জাগ্রতা৷ হইমা 
সাধককে অধিকতর সংযম, অধিকতর ধর্ম্মভাব 
'আনিয়। দেয় তাহাই এ আচারের লক্ষ্য। আবার 
তন্ত্র বলেন, কুগুলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়। মন্তকস্থ 
গহআবে উঠিবাঁর পমন্ন মূলাধাঁর হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রতি চক্রকে বামাবর্তে পরিবেইন এবং তচ্চক্রস্থ 
বর্ণ সকলকে নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লয়েন; এবং 
লমাঁধি ভঙ্গের পর মস্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্জে 
আবার সময় প্রতি চক্রকে বিপরীত ভাবে অথবা 
দক্ষিণাবর্ডে পরিবেষ্টন করিতে করিতে নিয়ে নামিয়। 
গাদেন; কুগুলিনী শক্তিকে প্রব্বপে গন সাধারদৈর 


১১৪ ভারতে শক্তিপূজ! । 


অপরিচিত বামাবর্তে প্ররিভ্রণ করাইয়া! সহস্রারে 
উঠাইয়। সমীধিমগ্র হইতে যে আচার শিক্ষা দেয় 
তাহাই বামাচার--এ শঝের উহাও অন্যতম আর্থ! 
শামাচার শবের তন্ত্রোক্ত এ সকল অর্থের অনুধাবন 
করিলে বুঝিতে পারা যাঁর, উদ্দাম উচ্ছুজ্খলতাব প্রশ্রয় 
দেওয়। বামাচাঁরের উদ্দেন্ত নয়; এবং কঠের ত্যাগী 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচাবিত প্রেমধর্্মকে যেমন বর্তমান 
কালের বাবাজী নৈরাগীদের ব্যভিচাবের জন্য 
অভিমুন্ত কব যুক্তি ধৃক্ নহে নেমনি ধন্দেব নামে 
অনুষ্টিত বৌদ্ধবুগর এবং বর্তমান কালের বাভিচাব 
সমুহের জন্ত তন্বোক্ত বাঁমাচারকে দোষী নির্ধারণ 
করাও তেমনি থুঃন্ত যুক্ত নহে। 

মানব প্রকৃতির স্বভাব পর্যালোচনা করিয়। 
আমৰা বামাচ।রের সম্বন্ধে আর একটি কথাও সহছ্ছে 
বুঝিতে পারি ।, মাঁনবকে যে বিষয়টির অনুষ্ঠান 
করিতে নিষেধ কর! যায় আমাদের মধ্যে এমন বিপ- 
দবীত প্ররকৃতি-বিশিষ্ট অনেক লোক আছে যাহার! দেই 
বিষয়টিই অগ্গ্রে করিয়া বসে ! বাঁদম'্গ, নিষিদ্ধ বস্ত 
মিকলেরও ধর্ম এক ভাবে প্রয়োজনীয়তা আছে 


শক্তি প্রত্ভীক-নারী। ১১৫ 


ধলায় এরূপ স্বভাব বিশিষ্ট লোৌক সকলের ভিতরে 
পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়! যায় এবং 
ধর্মাচরণ করিতে আসিয়া ভাহাদিগকে প্রবুতির 
প্রেরণার আর কপটাচার়েব আশ লইতে হয় না। 
বামনার্গের নিন্দ(ই সাধাবণভঃ শুনিতে পাওয়া যায়! 
উহাতে ষেকিছু ভাল আছে একথা কাঁহাকে ও 
বলিতে শুনা যার না। আনার এ মার্গের সাধারণ 
'গুরুব! অধিলারী পির্ধাচন না কবিয়। নকলকেই এ 
পথে উপদেশ করিয়া সদয় মহদ্ধে অনেকের পতনের 
কারণ হইরাছেন। ভজ্জন্ক আবার বামমার্গকেই 
লেকে দেবী করিরাছে। শ্রী দকল কারণেই বা 
মর্গে পক্ষ সমর্থন করিয়] আমাদিগকে পুর্বৌক্ 
কয়েকটি কথ। বলিতে হঈল। 

ভারতেব তন্ত্র রূপে লারীর মানু ও জাঁয়ারূপ 
উভয় ভাবের উপাসনার প্রবর্তনা করিম্বা নাঁরী- 
গ্রাহীকে বিশ্বননীপ্ষ উপ।সন। সর্ধাঙ্গসম্পন্ন করিলেন; 
আবকুন্ত্রকার বেমন বাঁশ, বাখারি, খড়, মৃত্তিকাঁদি 
লহায়ে জুন্দরর দেবীশুত্তির গঠন করিয়া! সাধকের 
পুঁজ্‌র সহায় হয়,ভাঁরতের দাঁশনিকগণ। বিশেষ আনার 
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ধহামুনি কপিল তক্জপ প্রকৃতিপুরুষবাদাদি নি্জ 
নিজ মত প্রচারে তস্ত্রকারের সেই অসিমুগু-বরাতগ্ন- 
করা, সৌম্যকঠোব, জীবনমৃত্ারূপ সর্নপ্রকার 
বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিস্বরূপা মাতৃমুর্তির গঠনে 
পহায়তা কবিলেন। তীন্ত্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও 
সংযম সহায়ে ভক্তিপূরিত চিত্তে ধ মুর্তিব পু! 
করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হইয়। দেখিলেন 
বাঁস্তবিকই সে মুর্তি জীবন্ত, জাগ্রত, বিশ্বের সর্ধত্র 
ওতঃপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত ! সমাধি সহায়ে স্থুলবিশ্ব 
হইতে পৃথক ভাবে দূবে 'বস্থিত হইয়া তিনি অনস্ত 
স্থল ব্রন্দাণ্ডের স্বরূপাকৃতি দেখিলেন-- এক বির!ট 
শবশিবামুর্তি! আর উহার মধ্যগত যত কিছু বিভিন্ন 
পদার্থ উহার। সকলেই সেই শবশিবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
নখ কেশ লোমদি রূপে নিত্য বিরাজমান! হর্ষ 
বিশ্বয় ভয় প্রভৃতি অনন্ত ভাঁবে তাহার হ্বদয় এককাতল 
উদ্বেলিত হওয়ায় তাঁহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য 
নিংল্তত হইল-- | 
করাল বদনাং ঘোরাং মুস্তকেশীং চতুতু'জাং। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। 
ড ঙ ৮ ৪ 
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এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসনীং--! 

এইরূপে সমাধিমুখে বা ভাবমুখে গ্রাতাক্ষ দর্শন 
করিয়াই যে সিদ্ধ সাধকের-_বিশ্বরূপিনী, বিশ্বর্জননীর 
বিবিধরূপের ও বিবিধভাবের ধ্যান ও মন্তরাদি প্রাপ্ত 
হয়েন এ বিষয় নিঃসন্দেহ। 

নারীর শ্ভিতি বাঁজায়ভাবের উপাসনা, পাঁশ্চাতা 
বহু প্রাচীন কালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রান্ত 
হইয়াছিল। তখন কারণপ্রিয়, ভুজগভূষিত, উদ্ম- 
দেব (732৫785) ও তচ্ছক্তি এঁণী (1818) ইউরোপে 
নানা স্থানে নানা ভাবে পুজা পাইতেন। বির 
সংযতমনা সাধকের। গুদ্ধভাবে তীহাঁদের পুজা 
করিত। তর অসংঘত উচ্ছঙ্খল ইতর সাধা৭ণ 
উহাদের পূজার নামে ব্যতিচারের প্রবল আ্োত 
প|শ্চাত্যের নান! স্থানে যে প্রবাহিত করিয়াছিল 
ইতিহাঁদ তাহ! প্রমাণিত করে। উক্ষদেবের পুজান্স 
নরনারী সকল গভীর নিশীথে গুপুচক্রে একত্র মিটি 
হইয়া মগ্তপাঁন এবং নান! অসংঘ্তাচরণ যে করিত: 
প্রাচীন ইতিহাসে এ বিষয়েরও প্রমাগ পাওয়া যায়। 
তখনকার সন্ত্রাস্ত বংশীয় মহিলাদের ভিতরেও 
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প্রব্ধূপ পুজানুষ্ঠানের প্রচার ছিল। জগন্ধিজয়ী 
অসামান্ত বীর আলেকজাও|রের মাতার এরূপ পুজা- 
হুষ্ঠানের কথা ইতিহাস নিবদ্ধ। খুষ্টধর্দের অভ্যুদয়ের 
পূর্ব পর্যস্ত এরূপ অনুষ্ঠান সকল ষে অভিসাধারণ 
1ছল, ইতিহ।স পাঠে ইহ1ও বুঝিতে পারা ঘাঁয়। 

বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্মের সারভাগ নিজাঙ্গে মিলিত 
করিয়া নবীন খুষ্টধন্ম পূর্বোক্ত পুজার বিরোধী 
হইয়া দগ্ডায়মাঁন হর এবং কালে শাল ম্যান প্রমুখ 
রাজগ্যিবর্কে নি মতে দীক্ষতি করিয় 
তাহাদের তরবারি সহায়েই নিজ প্রাধান্ত স্থাপনে 
সমূর্থ হয়। ছলে বলে কৌশলেই ষে খুষ্টধর্মা ইউ- 
রোপে প্রাচীন যুগে একাধিপত্য লাভ কবে ইহ 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ । সে ফাভাই হউক ঈশামাত। মেবীর 
পূজা প্রচণন করিয়া খৃষ্টপর্শ্ পাশ্চাত্যে প্রথম, নারীর 
মাতৃভাবের পুজার কথঞ্চিং প্রচরি করির়াছিল। 
নাতৃপূজজার এ বীজ কিন্ত ফলফুলসমাচ্ছন্ন মহান্‌ 
মহীরুহে পরিণত হইয়া ভারতের স্তায় পাশ্চাত্যকে 
প্রতি নারীর ভিতর এ ভাবেব পুঙ্জা ও সম্মান! 
করিতে শিখাইতে পারে নাই! ইউরোপের মাতৃ- 
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পূজা এ মেরীমূর্তি পর্যন্ত যাইয়া আর অগ্রসর 
হইতে পারিল না। ব্ছ প্রাচীন উক্ষদেবের পূজা- 
কাল হইতে নারীতে জায়াভাব বাঁ শক্তিভাবের ষে 
পুজা ও সম্মাননা করিতে ইউরোপ ক্রমে শিখিতে- 
ছিল, থৃষ্টধর্মের নবীন প্রবর্তনায় সে তাহা ছাঁড়িতে 
পারিল না। তবে কালে কথপ্চিৎ শুদ্ধ ভাঁবে নারীর 
এ ভাবের পুজা! করিতে শিখিল মাত্র। 
সমগ্র পাশ্চাত্য যে এ ভাবে নারীজাতির বিশেষ 
পুজা] ও সম্মাননা করে ইহ! নিত্যপ্রত্যক্গ। ইউরোপী 
পুরুষ নারীকে অগ্রে আপন,অগ্রে বলন,অগ্রে ভোজন 
দেয়। ট্রাম বা রেলগাড়িতে স্থানাভাবে কোন 
রমণী দণ্ডায়মান! হইয়! রহিয়াছেন দেখিলে তৎক্ষণাৎ 
নিজে দাড়াইঝা আপন স্থানে তাহ।কে বসিতে দেয়। 
ঘানারোহণের সময় রমণীদের অগ্গে উঠাইয়া পরে 
আপনি উঠে_ ইত্যাদি নান! প্রকারে স্ত্রী জাতির 
সম্মমনন| করিয়! থকে । কিন্তু উপর উপর না দেখিয়। 
একটু তলাইয়! দেখিলেই উহ! ঘে নারীর মাতৃ ভাবের 
পূজা নহে,শক্তিভাবের ঝা1'গৃহলক্্দী” 'কুললক্্মী' “দেবী 
“আনন্দমমী" গ্রভৃতি শব্দনিহিত নারীর দংসারপাঁলনি 
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পুরুষ নিয়ামিক1 এশ্বধ্যতাঁব__যে ভাব ঘনীভূত হইলে 
কালে মধুর ব! জায়াঁভাবে পরিণত হয়, সেই ভাবেরই 
উপালনা তাহ! সহজেই প্রতীয়মান হয়। কারণ, ইউ- 
রোপী পুরুষের এ পুজা! ও সম্মান অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী 
বা রূপযৌবন গলিত। বুদ্ধ! নারী কদাচ পায়! 
থাকেন। সর্বাগ্রে যুবতী এবং পরে প্রো! নারীগণই 
এ সম্মানের বিশেষভাবে অধিকারিণী। আবার রূপ- 
সৌন্দর্যযভূষিতা প্রোটার সম্মুখে কুব্ূপ! ধুবতীও এ 
পুজায় নিয়াসন পাইয়া থাকেন। আবার অপরিচিত 
পুরুষ 'অপরিচিতা নারীকে সত্বোধন করিতে যাইয়! 
মাদাম (7/190%09 ) বা মিসিস্‌ € 111501085 ) প্রভৃতি 
যে নকল সম্মানম্চক শব্ধ প্রয়োগ করেন তাহাও যে 
নারীর শক্তিভাব ব। এর্ধ্যভাবদ্যোতক তাহাও 
এ বিষয়ে দ্রব্য | ইউরোপী পুরুষদিগের এরূপ 
আচরণ দেখিলেই আমাদের পূর্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম 
হইবে। 

ভারতের তন্ত্র, শক্তিপূজায় নারীর মাতৃভাবের 
উপাসনার প্রাধান্তই যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহ 
ভারতের পুরুষকুলের নারীপ্জাতির প্রতি ব্যবহারে 
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স্পট পরিটয় পাওয়া যায়! এখানে বৃদ্ধ! বর্ষিয়সী 
নারীই পুরুষের সম্মান অগ্রে পাইয়া থাকেন) ব্ধপ- 
সৌন্দধ্যভূষিত! নারী স্বীয় স্বামীর জননীর অধীনে 
না থাকিলে নিন্দাভাগিনী হন। উদ্ধত বধৃব 
পরামর্শে পুত্র যদি জননীফে কোনরূপে 'অবহেল! 
কবেন বা তাহার মর্য্যাদ। লঙ্ঘন করেন তো স্ত্রীজীত 
'ধন্দমীচ।রী বলিয়৷ নিন্দিত হইয়) থাকেন। অপরি- 
চিত! রমনী প্রৌঢ়া হইলে “মা, যুবতী হইলে কন্তা* 
বাচী “বাছা” বা “মা লক্ষ্মী? ইত্যাদি শবে অভিহিত 
ও সম্মানিত হয়েন। টি দর্বাগ্রে পূজা পাইয়া 
থাকেন এবং মাতৃসন্বোধনে সম্বোধিত হইলেই রমণী- 
কুল নিঃশঙ্কচিত্তে অপারচিত পুরুষের সহিত বাক্যা- 
লাপঙ্ঙ আবশ্যক হইলে তৎকৃত সেব! বা সাঁহাযাও 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্তান্ত নানা বিষয়েও এরূপ 
আচরণ দেখিয়া নারীর মাতৃভাবের পূজ| যে ভারতের 
কতদূর অস্থিমজ্জাগত হইয়া! পড়িয়াছে ভাহ! বেশ 
অনুমিত হয়। 

জগৎকারণ ঈশ্বরকে “জগজ্জননী”, “জগদস্বা+ 
গ্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়! নারীভাবে উপাসনা 
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কর! ভাঁরতেরই নিজম্ব সম্পত্তি। পাশ্চাত্য প্রভৃতি 
ভারতেম্তর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবে উপাসনারই 
প্রচলন দেখা যায়। গুধু তাহাই নহে, খীষ্টধ্মাবলঘী 
বিশিষ্ট সাধকগণের অনেকে ঈশ্বরে নারীভাবারোপ 
কর! মহপাঁপের মধ্যে গণ্য করিয়। থাকেন। আবার 
নারীর শক্তিভাব বা এশ্ব্যভাবের বহুকাল হইতে 
উপাসনা করিয়া আসিলেও ভারতের তন্ত্রোক্ত বাম 
মার্গের বথার্থ বীরপাধকগণের স্টায় পাশ্চাত্যের 
কোন সাধকই এ ভাব ঈশ্ববে আরোপ করিয়! তিনিই 
আমার শক্তি'--এই ভাঁবে তীহাঁর উপাসনা করিতে 
সাঁহমী হন না । বনু প্রাচীন কাঁলে এ ভাবের কিছু 
কিছু নিদর্শন ইউরোপী বিশিষ্ট সাঁধককুলের ভিতর 
পাওয়া বাইলেও বর্তমানে উহার নীম গন্ধও খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। প্রাচীন যুগের ইউরোপীয় কোন 
কোন খৃষ্টান সাধিকার ঈশ্বরে ব। ঈশ্বরাঁবতাঁর ঈশায় 
পতিভাব আবোপ করিয়া সিদ্ধিলাভের কথা শাস্ত্র 
নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশার ধ্যানে ও ভাব- 
সমাধিতে তাহাঁবা এমন তন্ময় হইতেন যে ক্রুশা- 
বোকণ কালে ঈশার যে যে অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল 
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তাহাদের সেই অঙ্গের সেই সেই স্থান হইতে শোঁণিত 
নির্গমের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। অপরদিকে 
আবার উপান্ত মেরিমুর্তির সহিত অস্কুরীয় বিনিময় 
করিয়া তীহাকেই নিজশক্তি ভাঁবিয়। চিরকাল ব্রন্গ- 
চর্য্য পালনের কথাও ইউরোপের প্রাটীন যুগের 
বিশিষ্ট সাধক--পগ্ডিত ইরাস্মসের জীবন চরিতে 
লিপিবদ্ধ আছে ! ভারতের শক্তি পুজীরই ভাবান্থগত 
হইয়া যে ইউরোপের প্রাচীন যুগের এ সকল 
সাধকের ভিতর এররূপ ভাঁবসিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহা ইতিহাস সহায়ে বেশ অনুমিত হয়। 
পরবন্তী যুগমকলে ভারতের সঠিত এ সম্বন্ধযত বহিত 
হইয়াছে ততই ইউরোপ এ এ ভাবসহায়ে আধ্যাত্মিক 
জগতে অগ্রনর হইনাব ও সিদ্ধি লাভ করিবার কথ 
ভুলিয়া গিয়াছে । তাঁহার উপর মার্টিন লুখর প্রবর্তিত 
প্রটেষ্্যাণ্ট ধর্ম, পুর্ণ ব্রহ্গচর্ধ্য ও সন্নয।সেব বিরোধী 
হই] কেবলমাত্র নীতি সহাঁয়ে মানবকে জীবন গঠন 
করিতে শিক্ষা দিয় ইউরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের 
মুলে এককালে কুঠারাথাত করিয়াছে । আবার, জড়- 
বিজ্ঞানের প্রসারে ইউরোপের দৃষ্টি বর্তমানকালে 


১২৪. ভারতে শক্তিপূজ৷ 


কেবল মাত্র জড়েই নিবদ্ধ থাকায় তাহাকে একেবারে 
ইহকাল-সর্ধস্ব করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই যে 
প্রকারেই হউক সংসারের ভোগ মুখ লাভই ইউরোপাদি 
পাশ্চাত্য দেশ সমূহের এখন পরম পুরুযার্থ 
বলিয়া বোধ হইতেছে। ইউরোপের আধ্যাস্মিক 
জীবনের এ গাঢ় অমানিশাঁর কখন অবসান হইবে কি 
ন তাহ! ঈশ্বরই বলিতে পারেন। আশা ভরসার মধ 
কেবল ইহাই দেখা যায় যে পুজ্যপাদ শ্বামি বিবেকা- 
নন্দের সহায়ে ভারতের ধন্মভাব বর্তমান যুগে পূনরায় 
আমেরিক1 ও ইউরোপে কথঞ্চিং প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে 
ধীরে পুষ্ট ও প্রসারিত হইতেছে। 

যুগাবনার ভগবান শ্রীরানকৃষ্ণদেবের পুণা- 
বিভ্ভাবে নাত্দী প্রতীকে শক্তিপুজ! ভাবতে বর্তমান 
যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া! উঠিয়াছে। নারী 
প্রহীকে এমন শুদ্ধ ভাবের শক্কিপুজা জগৎ আর 
কথন দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। জগন্মাতার ধ্যান 
সমাধিতে নিরস্তর তন্ময় হইয়া থাকা এবং তাহার 
প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া! পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর ন্যায় 
তাহার উপর নর্কদ। সঞ্চল বিষয়ের জন্ত সম্পূর্ণ আত্ম- 
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নির্ভর কর, সকল নারীর ভিতর জগদশ্বার সাক্ষাৎ 
প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সকল সময়েই তাহাদের 
ষণার্থ ভক্তিপুর্ণচিত্তে মাত সম্বোধন করিয়। তাহা 
দিগকে নিজ উপান্ত ইষ্ট দেবতার মুর্তি বলিয়! জ্ঞান 
কর!, বিবাহিত হইলেও প্রীপ্তযৌবনা পত্বীর সন্দর্শন 
মাত্র মাঁতৃভাবের ্ররণাঁয় তাহণকে মূর্তিমতী সাক্ষাৎ 
জগদন্ব! রূপে দর্শন করিয়া মাত সম্বোধন করা এবং 
জবা বিল্বপল দিয়া তাহা'ব শ্রীপাদপন্ম পুজা করা, 
খ্বণ্য বেশ্তা রমণীকুণের ভিতরেও জগন্মীতার দর্শন- 
লাভ করিয়! তীহাদিগকে মাতৃসম্ধোধনে সম্মানিত 
করিয়া সমাধিস্থ হওয়া, সর্ধজন সণক্ষে স্ত্রীযোহিতে 
জগদ্যে!নির ভক্তিপৃত্ত চিত্তে পুরা করিয়|! আনন 
সমাধি মগ্ন হওয়া, তান্ত্রিকী পুজার উপকরণ “কারঘ। 
দেখিবামাত্র জগৎকাঁরণের কথা মনে উদ্দিত হইয়া 
প্রেমে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়া এবং সর্বোপরি 
জগন্ম(তার প্রেমে আত্মহারা হইয়৷ স্বার্থপর ভোগন্ুখ 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ব্রক্মচর্ধ্যে সর্বদা প্রতি- 
চিত থাক1--শ্রীর(মক্ুষ্চদেবের পুণ্যময় জীবন ভি 
জগৎ আর কোখাঁয় কোন্‌ যুথে/কোন অবতার পুরুষের 
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জীবনেই বা নাঁরীপ্রনীকে শক্তি পূজার পব্ূপ জলন্ত 
উচ্চাঁদর্শ দেখিয়াছে ? তাহার অলৌকিক জীবনা- 
লোকের সহীয়েই, হে ভারত, তোমাকে এখন হইতে 
পবিত্রভাবে নারী প্রতীকে শক্তি পূজার মন্ুষ্ঠান করিতে 
€ছইবে। হে ভারত ভারতি,গুরূপণিষ্ট হইয়া পশু ব! বীব 
যে ভাবাবলঘনেই তোমবা নারী প্রতীকে পক্তিপূজার 
অগ্রসর হও ন| কেন, শ্রীবাঁণকুষ্ণদেবের পবিত্র জীবন 
সর্বদা সম্মুখে রাপিযা তদজ্গান করিও এনং তাহা 
শঈ কণু। হৃদরে স্থির ধারণ! করিয়া রা।থও নে ত্যাগ, 
তপগ্তা ও ব্রঙ্গচর্ধ্য সহায়ে একঙ্গী ভক্তি প্রেমে সাধনার 
প্রবৃন্ত না হইলে কৌনও ভাবে পুজা করিয়াই 
জগন্ম।তার দর্শন লাভ করিয়। কৃতীর্থ হইতে পারিবে 
না) জানিও “ভাবের ঘরে চুগ্সি থাকিলেই এ পুজ। 
বিপরীত ফল প্রসব কিনে ! 

হে বীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর সাবহিত 
থাকিতে হইবে। তোমাকেই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গ 
পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নাঁদীপ্রতীকে ক 
রূপিণী জগদন্বার পূজা করিতে হইবে। প্রবৃত্তির কুহকে 
ভুলিয়া তোমারই ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইয়া পদস্মলিত হইবার 
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আধিকতর সম্ভাবনা । জানিও, ভারতের তস্ত্রকার 
তোমার জন্ত নিশিপূজার বিধান করিয়। তোমাকে 
দিবাপেক্ষী নিশিতেই অধিকতর সাঁবহিত থ|কিতে 
সঙ্কেত কবিতেছেন-_কাঁরণ, হিংস্র শ্বীপদকুলের ন্যায় 
ভীষণ ইন্দরিযগ্রাম নিশার তিমিরাবগ্র্নেই নিংশঙ্ক 
প্রচরণে সাহসী হইয়া উঠে। ভাবিও না, নিষ্ষাম- 
ভাবে নাখীপুজা তোনার ভাঁবাশ্রয়ে হইবার নহে! 
নিগ্তেজ ইন্ড্রিমঞান ? বৃদ্ধ দম্পভীর শরীর সম্বন্ধ উঠ্িয়! 
ঘাইয়! “পবের প্রতি ঘনীভূত প্রেম মম্বন্ধে অবস্থিত 
ভইবাণ নথা একবার ম্মরণ রুব। ভাবিয়া দেখ, 
পুরুবের নিকট রমণী তখন সশীভবে পরিণতা ) 
অথপণা রহণীতে এবং জনশীতে তখন আর বিশেষ 
প্রভেদ কোথায় 2 কাঁলধর্ম্নে তাহারা তখন যে অব- 
স্থায় উপনীত, সাঁণহিত থাকিয়া সাধনা সহাঁয়ে সর্বব- 
কাল নারীর শঠিত তোমায় এ ভাবে অবস্থিত 
থাকিতে হইবে ) ভবেই তোমার ভাঁবসিদ্ধি উপস্থিত 
হইবে | বিপদ--সমৃহ্ক, কিন্তু তজ্জম্য তোমাকে তৌমাঁর 
গুরূপিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিতে বলিভে পারি ন1। 
যুগাবতার শ্রীবামকঞ্চদেব কাহারও ভাব কখনও নষ্ট 


১২৮ ভারতে শক্তিপূজ1। 


করেন নাই বা! কাহকেও তঙ্রুপ করিতে শিক্ষ/ দেন 
লাই । হাবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুদ্ধভাবে উপাসনায় রত 
থাঁকিলে তুমিও কালে জগদম্বার দর্শনলাঁভে দিদ্ধ 
কাম হইবে__গুরুতক্ত, শ্রদ্ধাৰান সাধক, এই কথ! 
তোমাকে ও তিনি বার বার বলিয়া অভয় দিয়াছেন । 
অতএব জগংগুরুর শ্রীপাদুকার ধ্যান করিয়া, তাহার 
ধর অভয়বানী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সাবহিত হই 
শক্তি পূদ্ায় অগ্রসর হও--ধন্য হও ! 





স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ৷ 


উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত স্বামী বিবেকা- 
নন্দের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ গ্রস্ত 5 
আছে । নিয়ে দ্রব্য 

উদ্বেঁধন__বামকৃষ্ণ-মঠ পরিচালিত মাসিক 
পত্রিকা । অশ্রিম দের বাধিক মৃল্য-_সভাক ২২ 
টাকা । ইহাতে ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভুর 
আলোচিত হইয়া থাকে । উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে 
বিশেষ সুবিধা । 

সাধারণের পক্ষে । 

ইংরাজি রাজযোগ (২য় সংস্করণ ) 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (তক সং) 
ধীরন্াণী (৩য় সং) 

মদীয় আচার্যাদেৰ 

পওহারী বাঁব। 

ধন্মবিজ্ঞান 

বর্তমান ভাঁরত (তন্ন সং) 
ভক্ভতিরহস্তয 
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উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে । 

উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইং রাঁজধোগ দ* 
কম্রযোগ ॥* ভক্তিযোগ 1%০ চিকাগো বক্তা 1%5 
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॥* চিকাগো বক্তুতাঁ।০ ভাববার কথা ।* পত্রাব্পী 
/%* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 1%* বীরবাণী 1০ নদীর 
'আচার্ধাদেব।* পওহারী বাবা %* ধর্ম্মবিজ্ঞান ॥* 
বর্তমান ভারত ।* ভক্ভিরহস্ত ॥০ ভারতে বিবেকা- 
নন্দ ১৪০ পরিব্রাজক ॥০ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত “পরমহংস রামককষ্ত'ঃ 
(ইংরাজী ) মুল্য %* উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /* 
215 11856০: পুস্তকখানি ॥* আনায় লইলে পরম- 
হংস রামকৃষ্ণ বিনামুল্যে একখানি পাইবেন। প্রত্যে- 
কের পোষ্টেজ স্বতন্ত্। 


প্রাপ্তিস্থান £__-উদ্বোধন কার্মযলয়, ১২, ১৩ 
নংগোপালচন্ত্র নিবোগীর লেন, বাগবাজার পোঃ 
আঃ, কলিকাতি। 


